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নিতবদন 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনন্তত্ববিভাগের অধ্যাপক ডাঃ স্ুহ্বৎ্চন্্ 
সিংহ মহাশয় এই গ্রন্থটির পাওুলিপি আগাগোড়া দেখিয়া দিয়াছেন । 
যেখানে যেখানে ভাষার ও শবের ক্রটি ছিল, সেখানে তিনি নিজে হাতে 
পরিবতন করিয়াছেন। কোনে বিষষ সম্পূর্ণভাবে লেখা হয়তো ছিল নাঃ 
তিনি লেখকের সহিত মৌখিক আলোচন৷ করিয়া তাহা সম্পূর্ণ ও বিশদ 
করিয়া লিখিবাঁর পরামর্শ দিরাছেন। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় সর্বদা ব্যস্ত 
থাকা সত্বেও যে তিনি এই সামান্য বিষয়ে মনোষোগ দিয়াছিলেন, 
তাহার জন্য আন্তরিক রুতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি । 

্রন্থটিতে বৈজ্ঞানিক পরিভাষ! যথাসাধ্য বর্জন করা হইয়াছে । হয়তো 
দুই একটি জায়গাঁষ পরিভাষা থাকিঘা গিয়াছে । লেখকের উদ্দেশ্য 
গ্রন্থটিকে শাধারণ-পাঠ্য করা; কেবল শিক্ষা-শিক্ষার্থীদের মধ্যেই ইহার 
ব্যবহার সীমাবদ্ধ থাকিলে উদ্দেশ্ঠের অনেকাংশ ব্যর্থ হইয়! যাইবে। 

আমাদের দেশে শিশুদের বয়সের নিভূল প্রমাণ পাঁওয়! প্রায় অসম্ভব। 
এখনো কত বৎসর যে বয়সের হিসাবে অনিশ্চয়তা থাকিবে বলা যায় না। 
সেই জন্য শিশুর মানসিক বা দৈহিক বিকাশের দিক প্রসঙ্গক্রমে 
আলোচন! করিবার সময় ৩+১ ১১+ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক চিহ্ন ব্যবহৃত 
হয় নাই। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে নির্দিষ্ট বয়স অনুসারে ভাগ 
করিয়৷ আলোচনা করার আশা এখনো অতি অল্প। মোটামুটি ধারণ! 
গ্রহণ করিবার পক্ষে ৬+, ১১+ প্রভৃতি অপরিহার্যও নহে । মনো- 
বিজ্ঞানের “তত্ব'মূলক 'পাঠ্য'-পৃস্তক হইলে অবশ্য অন্য কথা। 


পুত্তকের আলোচনা ও মতামত শিক্ষাবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের 
প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন গ্রন্থ হইতে মূলতঃ গৃহীত হইলেও অনেক স্থানে প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা ও চিন্তার প্রভাব দেখা যাইতে পারে। মূল স্ত্রের অন্সিদ্ধান্ত- 
রূপে অনেক স্থলেই মতামত প্রকাশ করা হইয়াছে । ইহা ব্যতীত 
আলোচনার সুবিধার্থে, কোনো কোনো দিকে জোর দিবার জন্য, মাতৃপর্ব, 
স্তন্যপর্ব প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, ইহা মনোবিজ্ঞানের মনোনীত 
ভাষা বা প্রচলিত রীতি নহে। 

পুস্তকখানি যদি শিক্ষাথী ও সাধারণ পাঠকের নিকট সহজপাঠ্য 
এবং সহজবোধ্য হয়, তাহা! হইলে শ্রম সার্থক হইধাছে মনে করিব। 


গ্রন্থকার 


পুর্বাভাস 


মানুষ সামাজিক জীব মাত্র। সমীজ-সশ্বন্ধ ত্যাগ করলে মাহুষ পশু- 
স্তরে অবনত হয। উন্নত ধরণের পশ্তগোষ্ঠীতেও সমাজবন্ধনের প্রথম 
লক্ষণ গোঙীবন্ধনের ইঙ্গিত দেখা যায । পশুগোঠ্ার প্রধান লক্ষ্য কেবল- 
মাত্র বশরক্ষ। বা আত্মরক্ষা, কিন্তু ইহ মানুস সমজ্েহ একমাত্র লক্দা ন্য 
_ উন্নতির পথে চাই মানুষের মধ্যে সামাজজিকতার বোধ ও সমাজের 
সাহাধা ! এই সামজিকতার চেতনা বীজ-আকাবে মাহ্ৃষের মধ্যে 
প্রচ্ছন্ন থাকে । সমাঙ্গের পৰিবেশে তার প্রকাশ্য উদ্ভব হর ও পরে 
ছড়িয়ে পড়ে নান। ভাবে নান! বিষয়ের মণ্যে । 

শিশু জন্ম গ্রহণ কবে কোথাব % বে-দেশেই হোক সে জন্ম গ্রহণ 
কবে তাৰ মতি-পিত, ভাই-বোন, বঙ্গু-বান্ধবের মধ্যেই । শিশুকাল 
থেকেই সে বেড়ে ওঠে আশপাশের ঘাত-সংঘাতের ভিতন্ন দিরেই | 
ধরিত্রী তার মাত।, পধরিত্রীর লোকসমাজই তার প্রকৃত ধাত্রী। তার 
মানসিক জীবন পুষ্ট হয় তার পারিপাশ্বিক লোকজনের সংযোগে । 
পারিপাশ্বিকের বাধনেই তার জীবন রূপারিত হয়। পরিবেশের 
পার্থক্যেই তার জীবন বূপান্তরিত হয়। 

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য শিশুজীবনের প্রচ্ছন্ন অস্করকে প্রস্ষটিত করে 
তোলা- তাঁর ব্যক্তিত্বের বিকাশ কর!। তার জন্মগত ব্যক্তিত্বস্ফ,তিতে 
যদি বাঁধা পায় বা তার স্বতক্ষতিকরণে ষর্দি আঘাত-প্রাপ্ত হয়, তাহ'লে 
তার জীবনে বৈষম্য দেখা দেয়। সে তখন তার জীবনে সম্পূর্ণতা পাক্স নাঁ_ 
মনোবিকলনের লক্ষণ প্রকীশ করে । সমাজে তখন তার স্থান ক্রমাগতই 
ওঠী-পড়া করে_স্থ্র্যে পাওয়া সম্ভব হয় না। স্ট্ি হয় বিশৃঙ্খলাতার 


৪ 


নিজের জীবনে ও তার পরিবেশের মধ্যেও । ক্রমশ এই ভাবে বিশৃঙ্খলা 
ছড়িয়ে পড়ে সমাজ জাতি ও দেশের মধ্যে । ফলে হয় পৃথিবীতে নান! 
বাধাবিষ্বের স্থা্টি, যা-দ্বারা-যুদ্ধ ইত্যদির ছারা-_পৃথিবী ধ্বংসের মুখে 
এগিয়ে চলে । 

আমার মনে হয় গ্রন্থকার শ্রীসমীরণ চটোপাঁধ্যায় মহাশয় এই বিষয়টি 
চিন্তা কবেই সাধারণ শিশু জীবনের কোন কোন অবস্থায় কী কী অভাব 
পেয়ে থাকে এবং কী কী উপায়ে তার সংশোধন অন্তব তার একটি 
সাবলীল চিত্র একেছেন সাধারণের বৌধগম্যভাঁবে। আশ। করা যায় 
এতে সমাজে শিক্ষায় ও বিশেষ করে মাতা-পিতার দৈনিক জীবনযাপনে 
শিশুকে কী ভাবে প্রতিপালন করা কর্তব্য তার ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। 
শিশুই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নাগরিক । পুথিবীব শান্তির ভাব থাকবে 
তাদেরই উপর ধার! এই শিশ্রপরিচর্ধা করবেন। এই পুস্তিকার বিবয় 
উপলব্ধির দ্বারা আশা কব! যায় এই স্থকঠিন কার্ষে অনেকেই অন্তত 
আংশিক ভাবে তীদের কর্তব্যপালন করতে পারবেন । 


স্থহৃদচন্দ্র সিংহ 
কলিকাতা অধ্যাপক : মনন্তত্ববিভাগ 
৬ই মার্চ ১৯৫৪ কলিকাতা-বিশ্ববিষ্ঠালয় 


গৰিবে 


১। পরিবেশ বলিতে কি বুঝায়, ইহার অর্থ ও ভাবটুকু কি তাহ! 
মোটামুটিভাবে অনেকেরই জানা আছে। ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা উপস্থিত 
কর! কঠিন এবং উহার সংজ্ঞার্থ নিরূপণ করা আরও কঠিন, কারণ ইহার 
যে-কোনো সংজ্ঞার্থ লইয়া নানারূপ তর্ক তোলা যাইতে পারে। অথচ 
সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞার্থ ব| গভীর দার্শনিক তত্ব ব্জন করিয়া “পরিবেশ'এর মোট 
বক্তব্যট্রকু বুঝাইয়া দেওয়া সন্ভব। ইহার সহজ অর্থটি গ্রহণ কৰিলে 
শিশুর জীবনে এবং যে-কোনে। বরসে ইহার ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনার 
বাধ! হয় না । সহজভাবে কোনে! বিষরের অর্থ গ্রহণ করিলে যে তুল বোঝা 
হয় এবং গভীর যুক্তির দ্বারা বিচার করিলেই যে সকল পময় খাটি ব্যাপারটি 
হৃদয়ঙ্গম হয় এ কথা বল! চলে না। অতএব 'পরিবেশ'এর সহজ অর্থটুকু 
অবলম্বন করিলে অন্যায় হইবে না। তথাপি ইহার কয়েকটি দিক একটু 
ভাবির। দেখা দরকার। 

২। “মে” আছে এবং “তাহার” নকল দিকে তাহাকে বেষ্টন করিয়। 
বিশ্বজগৎ রহিয়াছে; তাহার চতুর্দিকে আলো! অন্ধকার আকাশ বাতাস 
জল মাটি ফুল ফল মানুষ ও অসংখ্য গ্রকার জীব রহিয়াছে, দিকে দিকে 
অসংখা ঘটন।, মুহৃতে মূহ্র্তে রূপ রস গদ্ধ শৃক্দের বর্ণনাতীত পরিবর্তন 
চলিতেছে । “সে” ও তাহার বেষ্টনী লইয়। বিশ্বজগৎ। তাহার এই 
বেনী তাহার “বাহির”। এইরূপে আমাকে বেষ্টন করিয়। আছে 
আমার “বাহির”; বামকে বেষ্টন করিয়! আছে রামের “বাহির”; শ্যাম 
যছু মধু সকলকে, সকল-কিছুকে বেষ্টন করিয়া আছে তাহাদের প্রত্যেকের 
নিজ নিজ “বাহির”। সে ও তাহার বাহির, রাম ও তাহার বাহির, 
স্তাম ও তাহার বাহির--এইভাবে বিশ্বজগৎকে ছুইটি সম্পূর্ণ পৃথক ভাগে 
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ভাগ করা যায় কিনা তাহা! দর্শনের বিচার্য। তবু সহজ কথায় সহজ 
ভাবে রাম ও তাহার বাহির বলিলে যে-অর্থবোধ হয় তাহা ভুল নহে। 
সহজ ও সরল অর্থ টুকু ত্যাগ করিয়া দার্শনিক ব্যাখ্যায় উপস্থিত হইলে 
“রাম” টিকিতে পারে না, তাহার “বাহির”ও দর্শন-যুক্তি-প্রভাবে শূন্যে 
মিলাইয়া যায়। কিন্তু প্রতিদিনকার জীবনে বাম শ্টাম যছু মধুর সহিত 
আমরা পরিচিত, রাম শ্যাম যছু মধুর অর্থ বেশ বুঝিতে পারি, তাহাদের 
“বাহির” বলিতে যাহা বুঝান হয় তাহাঁও বেশ স্পষ্ট ও বাস্তব। 

৩। এইস্থানে একটু সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। রামের বাহির 
বলিলে আমরা ঠিক বুঝি, কিন্তু রামের পরিবেশ বলিলে হয়তো ভুল বুঝি । 
রামের বাহির ও রামের পরিবেশ এক কথা নহে। কারণ, বাহির ও 
পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য আছে । বাহির ও বেষ্টনী এক হইতে পারে 
এবং বাস্তব জীবনে ইহাদের অর্থ একই | বাহির বা বেষ্টনী হইতে 
পরিবেশ এক দিক দিয়! পৃথক । বেষ্টনীর সীমা পরিসীমা দেখা যায় না, 
হয়তো ভাবাও যায় না_ ক্ষুদ্রতম তৃণপুষ্প হইতে চন্দ্র-সূর্য-তাঁরাঁখচিত 
অনন্ত শূন্যে ইহা! পরিব্যাপ্ত। পরিবেশ অনন্ত নহে, সকল জীবের ক্ষেত্রেই 
ইহ! সীমাবদ্ধ এবং সমগ্র ঝেষ্টনীর মধ্যে অতি ক্ষুদ্র । ইহা বেষ্টনীর অংশ 
মাত্র । বেষ্টনীর যে অংশের সহিত প্রাণীর যোগ ঘটে তাহাই 
সেই প্রাণীর পরিবেশ । বেষ্টনীর অনেকীংশের সহিত প্রাণীর দেহ- 
মনের সর্বসময়ে যোগ ঘটিবার স্থযোগ থাকে না, উপায় থাঁকে না। সেই 
জন্য বেষ্টনীর অধিকাংশই পরিবেশের বহির্ভূত। বাহিরের সহিত জীবের 
যোগ যতটুকু, তাহার পরিবেশও ততটুকু; যোগ যখন যেখানে সংঘটিত 
হয় পরিবেশও তখন সেইখানে রচিত হয়। প্রাণীর যোগের বাহিরে 
যাহা কিছু আছে তাহা নিতান্ত বাহির, নিতাস্ত বেষ্টনী । | 

৪। দৃষ্টান্তের সাহাষ্য গ্রহণ করিলে বেষ্টনী ও পরিবেশের পার্থক্য- 
টুক সহজবোধ্য হইতে পারে। প্রভাতের আলো, ফুলের সৌরভ, 
রাস্তার ধুলা, লোকজন, দোকানপাট, বেচাকেনা, লাভক্ষতি, হিসাব, 


পরিবেশ ণ 


ব্যাঙ্কের কারবার প্রভৃতির শ্লোত বহিতেছে। বস্ অবস্ত প্রাণী ঘটনা 
ইত্যাদির প্রবাহ এবং ইহাদের লইয়া চিন্তা কল্পনা অনুভূতি প্রভৃতি সমস্ত 
একত্র করিয়া বেষ্টনী বহিয়াছে। এই বেষ্টনী কবিকে যেমন ঘিরিয়া 
আছে, অর্থলোলুপ ব্যক্তিকেও তেমনি বেষ্টন করিয়া আছে। কবির 
যোগ প্রভাতের আলোর সহিত, ফুলের সৌরভের সহিত, লৌকজন 
বেচাকেনার বসহ্ট একটি ছবির সহিত; বেষ্টনীর আর-সকলই তাহার 
দেহ-মনের বাহিরে পড়িয়া থাকে, তাহাকে টানিতে পারে না ব্যাঙ্ক, 
লাভক্ষতির হিসাব, ব্যাবসার মতলব, তীহার কবিজীবনে ছাঁয়াপাত 
করেনা । কবিব নিকট এ প্রভাতের আলো, ফুলের গন্ধ, দৈনন্দিন 
জীবনের রসচ্ছবি পরিবেশ স্থষ্টি করে; বাকি যাহা পড়িয়া থাকে তাহা 
কবির পক্ষে যোগহীন বেষ্টনী মাত্র। অপর ক্ষেত্রে অর্থলোলুপ ব্যক্তির 
পক্ষে মাটি জল আকাশের সৌন্দর্য আছে কি নাই বোঝা যায় না; 
তাহার চিত্তে ও দেহে এগুলি স্পর্শ জাগাইতে পারে ন।; এইগুলি তাহার 
নিকট বেষ্টনীর অংশ, পরিবেশ নহে। তাহার পরিবেশ ব্যাঙ্ক, হিসাব, 
টানাটানি, দর-কষাকঘি প্রভৃতি | 

৫। পরিবেশের সহিত প্রাণীর মনের যৌগ ঘটিলে প্রাণীর পবিবর্তন 
ঘটে। সে পরিবর্তন অতি সুন্ষ্স হইতে পারে, আবার অত্যন্ত স্পষ্ট হইতেও 
পাবে। বাহির হইতে সকল সময বুঝিতে পারা না গেলেও পরিবেশের 
দ্বারা সকল ক্ষেত্রেই প্রাণীর নৃতনত্ব সাধিত*হয়, ইহার ব্যতিক্রম নাই । 
শর্দি পরিবেশের যৌগে কোনে নৃতনত্ব না *ঘটে তাহা হইলে বুঝিতে 
হইবে যে, ঝেষ্টনীর সেই ক্ষেত্রে প্রাণীর সত্য সত্য যে'গ ঘটে নাই। 
ঝেষ্টনীর কোনো অংশের সহিত যোগ-স্থাপন হইলেই পরিবেশ রচিত হয় 
এবং পরিবেশ রচিত হইলেই প্রীণীর কিছু না কিছু পরিবর্তন ঘটে। 
মনে করা যাক কোনো সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন, তাহার সম্মুখ দিয়া এক 
ব্যক্তি চলিয়া যাইতেছে । পথিক যদি অল্পক্ষণের জন্য সন্গ্যাসীর প্রতি 
চাহিয়া দেখে এবং অল্প পরিমাণেও মনোযোগ করে তাহা হইলে অস্তত 
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সেই অল্পক্ষণের জন্যও সন্ন্যাসীটি তাহার পরিবেশ হইয়া দাড়ান । সন্গ্যাসীর 
সহিত এই অল্লক্ষণের সংযোগ বা যোগ পথিকের মনে কিছু না কিছু 
প্রভাব বিস্তার করে সন্ন্যাসীর প্রতি হয়তে! আকর্ষণ ঘটে, নয় কৌতুক 
জন্মায় অথব! পূর্বের অভিজ্ঞত। অনুসারে সন্ন্যাসীকে কেন্দ্র করিয়া নানারূপ 
চিন্তা কল্পনা! অনুভূতি চলিতে থাকে । ইহা পথিকের প্রচ্ছন্ন পরিবর্তন। 
যদি সে পথিক সন্্যাপীর দিকে না চাহিয়।, তিনি আছেন কি নাই কোনো 
কিছু বৌধ না করিয়া, সম্পূর্ণ উদাসীনভাবে চলিয়া যায়, তাহা হইলে 
সন্ন্যানী সেই পথিকের পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারেন না। তিনি তাহার 
বেষ্টনীর অংশমাত্র হইয়া থাকেন । 

৬। সাধারণ স্থত্রটি এখন দীড়াইল, যাহার যোগে জীবের কিছু না 
কিছু নৃতনত্ব ঘটে তাহাই পরিবেশ । এই স্থত্র অন্মারে নক্ষত্রবিজ্ঞানীর 
নিকট নক্ষত্র এক পরিবেশ ; ষে-দূরবীক্ষণ য্র লইয়া তিনি নক্ষত্রের গতি 
পর্যবেক্ষণ করেন তাহা আর-এক পরিবেশ; যে-গণিত অনুসারে নক্ষত্র 
সম্পর্কে নৃতন নৃতন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সে গণিতও তাহার পরিবেশ । 
কারণ, নক্ষত্রের দ্বারা, দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা, গণিতের দ্বারা, তাহার শ্রম 
নিয়ত হয়; তাহার নৈপুণ্য জ্ঞান বিশ্বাস দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতির কিছু না 
কিছু পরিবর্তন ঘটে। এইরূপে হিমালয়ের অত্যুচ্চ চড়া তেন্সিঙের 
পরিবেশ রচনা করিয়াছিল, এ কথা ব্লা চলে । হিযাঁলয়আরোহণের 
কল্পনা চিন্তা চেষ্টা বহু দিন ধবিয়! তাহার জীবনকে পরিচালিত করিয়াছিল, 
প্রতিদিন তাহার নৈপুণ্য 'জ্ঞান প্রভৃতি একটু একটু করিয়া নৃতন 
হইতেছিল। স্থতরাং হিমালয়-আরোহণ তেনসিং-জীবনের এক 
সময়ে পরিবেশ-স্বরূপ ছিল। গৃহে শিশুর মাতীপিতা শিশুর নিকটতম 
পরিবেশ, কারণ মাতাপিতার যোগে শিশুর দেহ-মন গড়িয়া উঠিতে 
থাকে, মাতাপিতার যোগে শিশু প্রতিদিন নবরূপ পাইয়া থাকে, নৃতন 
হইতে থাকে । ভ্রাতা ভগিনী, পিতামহ পিতামহী, শিক্ষক শিক্ষিকা, 
সঙ্গী সাথী, সকলেই শিশুর পরিবেশ । আমরা বলিয়া পাকি, শিশু মাতা 


পরিবেশ ৯ 


পিতা! শিক্ষক সঙ্গী প্রভৃতির নিকট হইতে ভালমন্দ নানাবূপ শিক্ষা লাভ 
করে। শিক্ষালাভ করার অর্থ আর কিছু নহে, ইহাদের যোগে শিশু 
এখন যাহা আছে পরক্ষণে তাহা থাকে ন1; দিনে দিনে মে একটু একটু 
করিষা নৃতন হইয়া উঠিতে থাকে । প্রধানতঃ ধাহাদের যোগে শিশু 
নববূপে বিকাশ লাভ করে, নবরূপে£"হুইয়া উঠে”, তাহারা তাহার প্রধান 
পরিবেশ । যাহার সহিত যোগাযোগ যত বেশী, সেই পরিবেশের প্রভাব 
তত বেশী। 

৭। এই স্থানে একটু ভাবিয়া! দেখিবার বিষয় আছে। পরিবেশের 
দ্বার! পরিব্তন ঘটে, এই কথাটি একটু বুঝিদ্। দেখ! দরকার । বাতাসের 
যোগে ছেলেদের ঘুড়ি নানীভাবে ছুলিতে থাঁকে, ঘুড়ির অবস্থানের 
পরিবর্তন হয়, ইহার বিভিন্ন অংশ ফাপিয়া বাড়িয়া নানাভাবে পরিবতিত 
হইতে থাকে । বাতাসে ছেলেদের ঘুড়ির বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন 
এবং পরিবেশের যোগে জীবের পরিবর্তন পৃথক ব্যাপার। বাতাস ও 
ঘুড়ি জড় জগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দৃষ্টান্ত মাত্র। সকল পরিবর্তনের 
মধ্যে ঘুড়ি ঘুড়িই থাকিয়া যার, একটা নৃতন-কিছু হইয়! উঠে না। জীবের 
ন্গেত্রে ফল অন্তরূপ হয়। পরিবেশের যোগে প্রাণীর স্বস্ব ভাবের 
পরিবর্তন হয়, জীব একটা নবরূপ পায়, একট্র-কিছু হুইয়া উঠে। এই 
হইয়াঁউঠাটাই (রূপান্তর হওয়াটাই ) জীবের বেশিষ্ট্য। জড়-জগতে 
হইয়া-উঠ৷ বলিয়া কিছু নাই, আছে কেবল ভ্র্য়।-প্রতিক্রিয়া। 

৮। নআর-একটি ধারণা সম্পর্কে সামান্ ব্যাখ্য! প্রয়োজন । বোধ, 
হয় অনেকের ধারণ। আছে যে, কোনো পরিবেশের সহিত সংযৌগ ঘটিলে 
সেই পরিবেশের প্রতি জীবের এক আকর্ষণ থাকে; যেখানে যোগ 
সেখানে আকর্ষণ, আকর্ষণ ন! থাকিলে যোগ ঘটে না এবং যেখানে বিকর্ষণ 
সেখানে যৌগ ঘটা সম্ভব নয় । এই ধারণাটি ঠিক নহে। পরিবেশের 
সংযৌগে আকর্ষণ প্রীতি স্থুখ আনন্দ যেমন থাকিতে পারে, তেমনি 
বিকর্ষণ বিরক্তি দ্বণা ক্রোধ বেদনাও থাকা সম্ভব, বেদন! ইত্যাদির উদ্তুবও 
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হইতে পারে। বিকর্ষণ বিরক্তি প্রভৃতির প্রাধান্য দেখিলে মনে করা 
উচিত নহে যে, সেই পরিবেশের সহিত কোনরূপ যোগ নাই। যেখানে 
যোগ খুব ঘনিষ্ঠ সেখানে তীব্র আকর্ষণ যেমন সম্ভব, তীব্র বিকর্ষণ ত্যতরি 
হওয়াও সম্ভব। যাহার সহিত রামের কোনো! যোগ নাই, যাহার চিন্তাও 
রাম করে না, তাহার প্রতি ঘ্বণা বিরক্তি প্রভৃতি জন্মাইবার কার্ণ নাই । 
ক্রোধের পাত্রকে আমরা কাছে রাখিতে চাহি না; কিন্তু যতক্ষণ তাহার 
প্রতি ক্রোর পোষণ করি ততক্ষণ তাহাকে মনের কাছেই রাখি 
এবং সে মনের কাছে থাকে বলিয়াই আমাদের মন নানাপ্রকার 
সক্রোধ চিন্তা করে; ভালই হউক আর খারাপই হউক আমার 
মনের পরিবর্তন ঘটে । আমি ক্রোধপরব্শ হইয়| বা বিরক্তিবশে যে- 
সকল আচরণ করি, ক্রোধ না হইলে আমি সেইরূপ আচরণ করিতাম 
না। অতএব যাহার চিন্তা যাহার কথা আমাকে ক্রুদ্ধ করিয়া আমার 
আচরণকে পরিবতিত করিতেছে সে নিশ্চয়ই আমার পরিবেশ, তাহার 
সহিত নিশ্চই আমার কোনো-নাকোনো প্রকারের যোগ আছে। যে 
ব্যক্তি গীড়! দেন তীহার সহিত অপরের যোগ থাকে বলিয্ল়াই তিনি 
অপরকে পীড়া দিতে পারেন । বিকর্ষণ বিরক্তি প্রভৃতি যোগহীনতার 
পরিচয় নহে। 

৯। মনোবিজ্ঞানীর অনেক সময়ই লক্ষ্য করিয়াছেন যে পরিবেশের 
যৌগে আকর্ণ-জনিত স্থুখ ও বিকর্ষণজনিত পীড়া যুগপৎ সৃষ্ট হয়। 
বাস্তবজীবনে এইরূপ বিপরীত ত্ষ্টি প্রায়ই দেখা যায়। শিশুর নিকট 
মাতাপিতা সাধারণতঃ নিকটতম পরিবেশ । মাতাপিতার প্রতি শিশুর 
যোগ এতই স্বাভাবিক ও নিবিড় যে, শিশুকে মাতাপিতা হইতে দূরে 
রাখা কঠিন। সাধারণভাবে আশা করা যায় যে মাতাপিতার প্রতি 
শিশুর আকর্ষণটুকু বিশ্বদ্ধ আকর্ষণ ছাড়া আর কিছু নহে, সেখানে 
অগ্রীতির কোনো ছায়া নাই। কিন্তু মনোবিশ্লেষণে জানা যায় যে শিশুর 
মনে গভীরভাবে মাঁতাপিতার প্রতি বৈরভাব থাকিতে পারে, সাধারণতঃ 
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থাকে। বৈরিতা থাকে বলিয়! মাতাঁপিতার সহিত শিশুর যোগ নাই 
এ কথা বলা চলে না । 

১০। উচ্চ শুরের বুদ্ধিমান প্রাণী পরিবেশের যোগে-যেরূপ হইয়া 
উঠে, বাহিরের আচরণে সকল সময় তদচুরূপ ভাব প্রকাশ করে না। 
অনেক সময় পরিবেশের দ্বারা মন যে রূপ নেয়, যেরূপ হইয়া-উঠে, বাহিরের 
আচরণে তাহার বিপরীত ভাব প্রকাশ করে। সংসারে অন্তর ও বহিননাচরণে 
গ্রাই ভেদ ঘটে-যাহার প্রতি অন্তরে অন্তরে ভালবাসা গড়িয়া 
উদ্িয়াছে, অপরকে খুশি করিবার জন্য প্রীয়ই তাহার প্রতি বিরক্তি 
প্রদর্শন করিতে হয়। বাহিরে বিরক্তি, অন্থরে প্রেম, এই ছুইটি বিপরীত 
দিকে আত্মপ্রকাশ করা, অভ্যাস শঠন করা বিরল নহে। এই জস্থা 
বাহিরের আচরণ লক্ষ্য করিয়া সমগ্র জীবটি পরিবেশের যোগে কির্নপ 
হইয়া উঠিয়াছে সকল সময় ঠিক অন্্মান করা যায় না। 

১১। বুদ্ধিমান প্রীণী বহু দিকে বহু ভাবে পরিবেশের সহিত যুক্ত হয়, 
বহু দিকের যোগে বিচিত্রভাবে তাহাকে আত্মগঠন করিতে হয়। বিচিত্র 
দ্রিকে গঠনের মধ্যে, এই হইয়-উঠার মধ্যে, ভিন্ন ভিন্ন, এমন-কি 
বিপরীত গ্রভাবকেও গ্রহণ করিতে হয়। পরিবেশের বিপরীত প্রভাবের 
ফলে আন্মগঠনে অসামগ্তস্ত দেখা দেয়, জীব যেন একাধিক সুরে 
আত্মবিকাশ করিতে থাকে । বুদ্ধিমান প্রাণীর ক্ষেত্রে এই অসামঞ্রস্য 
স্পষ্টই দেখা যায়। দুইটি শুবেই প্রধানভ্ জীবের আত্মগঠন ও আত্ম- 
বিকাশ সম্পন্ন হইতে থাকে মনে হয়। *একটি স্তর গভীর, তাহাকে 
“মনের স্তর বলা চলে; অপরটিকে “বাহা অভ্যাসের" সুর বলিয়া পৃথক্‌ করা! 
যায়। পরিবেশের যোগে প্রাণী যে গঠন প্রাপ্ত হয়, ষে “হইয়া-ওঠে" তাহা! 
এই দুই স্তরে_ মনে হইয়া ওঠে এবং বাহা অভ্যাসে হইয়া ওঠে । মনের 
ছহইয়! ওঠা'টাই আসল হইয়া ওঠা; ইহা গভীর ও স্থায়ী; ইহা স্বভাবের 
সহিত, প্রাণীর সত্তার সহিত মিশিয়া যায়। বাহা অভ্যাসের হইয়া ওঠীঃ 
অনেকটা! ক্রিয়া-গ্রতিক্রিয়ার অনুরূপ, জড়জগতের কাছাকাছি ব্যাপার । 
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জড়জগতে ক্রিয়া যেরূপ প্রতিক্রিয়াও সেইরূপ, একটি নির্দিষ্ট সম্বন্ধ 
বর্তমান; জীবজগতে বাহ অভ্যাসের ক্ষেত্রে 'যেমষন অবস্থা তেমণি 
অভ্যাস”, সেখানেও অনেকটা নির্দিষ্ট সম্বন্ধ থাকে । যে অবস্থায় একটি 
অভ্যাস গঠিত হইতেছে সেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিলে অভ্যাসটি 
শিথিল হইয়! যাইতে পারে, অভ্যাস ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইতে 
পারে। পরিবেশের ধৌগে বাহিরের অভ্যাসের দিক দিয়া প্রাণী যখন 
হুইয়। উঠিতে থাকে” তখন সেই পরিব্শে অপসারিত হইলে বাহিরের 
গঠনকাধ বা হইয়া-ওঠাটুকু থামিয় যার, ইহার আর লক্ষণ থাকে ন|। তবে, 
বাহ অভ্যাসও এমন পাক হইতে পারে যে, তাহাকে একেবারে প্রাণীর 
অস্তরের অভ্যাস বলিয়া কখনো কখনে! মনে হয়। যে জীব বুদ্ধির দিক 
দিয়! যত নিম্ন স্তরের তাহার 'হইয়া- ৪ঠ1ও তত বাহা অভ্যাসে সম্পন্ন হয় । 
উন্নত জীবের ক্ষেত্রে বাহ্‌ অভ্যাসের সহিত আন্তরিক সংগঠনের দিকে 
অর্থাৎ অন্তরের হইরা-ওঠার দিকে লক্ষ রাখিতে হয়, কর্ণ অন্তবের 
হইয়-ওঠাই উন্নত জীবের বড় কথা। অন্তরের পরিবর্তন ও পরিবৃদ্দি 
ব্ড কথা হইলেও জীবের আত্মগঠন ঘে অন্তরের স্তবেই বেশী হয়, সে 
কথা জোর করিরা বল! যায় না) উন্নত জীবকে পরিবেশের দৈন্য-হেতু 
নিয় শ্রেণীর প্রাণীর ন্যায় বাহ অভ্যাসেই আত্মপ্রকাশ কবিতে হয়। 
উচ্চ জীব অনেক সময় ব্যবহারের চাপে, অর্থাৎ অনুপযুক্ত পরিবেশের 
প্রভাবে, বাহিরের অভ্যাসে একরপ হয়, আবার অন্তরের দিক দিয়া 
আর-একরূপ হয়। পরিবেশ-্যদি এমন হয় যে অন্তরের বিকাশ ও বাহ 
অভ্যাস প্রার এক হইয়া যায়, তাহা হইলে অন্তরের মহিত বাহিরের 
আচরণে অসামঞগ্তস্ত প্রা দ্রেখ। যার না। তখন এই প্রকার পরিব্শেকে 
বাস্তব জীবনের সত্য আদর্শ বলা যায়। আদর্শ পরিবেশের যোগে অন্তরের 
রূপের প্রকাশ হয় বাহ আচরণে এবং বাহা অভ্যাসে; তখন বাহিরের 
আচরণ ও বাহিরের অভ্যাস হইতেই অন্তরে অন্তরে প্রাণী কতদূর গঠিত 
হইয়াছে, কতদূর হইয়া-উঠিয়াছে তাহা বুঝিতে পার' যায়। একেবারে 
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“আদর্শ” পরিবেশ বাস্তব জীবনে পাওয়া যায় না, আদর্শ কখনো পঁহছিবার 
মতো নিকট হইতে পারে না। একেবারে আদর্শ পরিবেশ না থাকিলেও 
বাস্তব জীবনের আদর্শ পরিবেশ অসম্ভব নহে, অন্তত তাহা স্ষ্টি করা 
মানুষের পক্ষে সম্ভব, কেবল সাধনার প্রয়োজন । অন্তর ও বাহ্‌ অভ্যাসে 
আচরণে অনৈক্য স্বল্প হইয়া আপিলেই বাস্তব জীবনের আদর্শ পরিবেশ 
স্থষ্ট হইয়াছে সিদ্ধাস্ত করা যাইতে পারে। 

১২। ব'হা অভ্যাম ও অন্তরের পরিণতি- ইহাদের মধে প্রথম- 
টিকেই সাধারণতঃ শিক্ষা ব্ল৷ হয় । বাঁহা অভ্য।স বেশ ভাল লাগিলে 
বল! হয় সুশিক্ষা হইয়াছে; বাহা অভ্যাসের অন্তরালে অন্তরে ঘদি 
বিপরীত ভাব থাকে, তাহা হইলেও সাধারণ ধারণায় কিছু আসে যায় 
ন!, বাহা অভ্যাস ভাল হইলেই স্থশিক্ষা হইল। বাহ অভাস বেশ 
ভাল এবং তাহার সহিত অন্তরটিও ভাল বোধ হইলে তো কথাই নাই, 
খুব ভাল শিক্ষা হইয়াছে বল। হয়। তবে অন্তরের কতখানি কী হইল 
সে-সকল খোজ সাধারণতঃ লওয়৷ হয় না, লওয়ার আবশ্যকতাঁও 
কেহ বড়-একটা বোধ করে না। বাহিরের অভ্যাসট্রকু আশান্রূপ হইলেই 
সকলে খুব খুশী, মনে করে খুব শিক্ষ! হইয়াছে। যদি দ্রেখা যায়, 
কোনে! বালক পাঠ্যপুস্তক বেশ গড়-গড় করিরা ত্রুত পড়িয়া যাইতে 
পাঁরে তাহা হইলে তাহার পর়া-শুন। খুব ভাল হইয়াছে ধারণ! হয়; সে 
যাহা পড়িতেছে তাহার অর্থবৌধ হইয়াছে,কিনা, পঠিত অংশের উপলব্ধি 
হইয়াছে -কিন!, সে-বিযয়ে সাধারণত লক্ষ থাকে না। শিশুকে ভদ্র 
সভ্য করিয়! তুলিবার জন্য মাতা-পিতার কত ভাবনা, কত যত্ব। 
একেবারে জীবনের আরস্তেই শিশু বেশ ভদ্র সলজ্জ সভ্য হইয়া উঠিলে 
যেন ভাল হয়। সামান্য শিশু যখন ভদ্রতা-সভ্যতায় কোনো আগ্রহ 
প্রদর্শন করে না তখন মাতা-পিতার দুশ্চিন্তা দেখা দেয়। ক্রমে তাহাদের 
চেষ্টায় শিশু বাহিরের অভ্যাসে বেশ ভদ্র হইতে শিক্ষা করে, তাহার 
শিশু-মন ভদ্র-অভদ্র কিছুই উপলদ্ধি করিতে পারে না। কিন্ত শিশুর 
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অস্তর যাহাই হউক, সে বাহা অভ্যাসে ভদ্র হইয়াছে তাহাতেই সকলে 
স্থী এবং মাতা-পিতা৷ গধিত। 

১৩। ঠিক-ঠিক বর্ণনা দিতে গেলে বাহিরের অভ্যাসকে বাহ অভ্যাস 
বলা ছাড় আর-কিছু সম্মান দেওয়া যায় না। পরিবেশ-যোগে অন্তরের 
পরিণতিকেই শিক্ষা-প্রাণ বল! উচিত, কারণ অন্তরের পরিণতিই আসল 
পরিণতি । অন্তর ও বাহা অভ্যাসে মিল ঘটিলে তাহাই সম্পূর্ণ শিক্ষ!। 
বাহ অভ্যাম, অন্তরের পরিণতি এবং সম্পূর্ণ শিক্ষা, ইহাদের মধ্যে যে 
পার্থক্য রচিত হয় তাহা পরিবেশের কারণেই স্থষ্ট। ঠিক ভাবে পরিবেশ 
রচনা করিতে পারিলে অন্তরের পরিণতি আশানুরূপ হইতে পারে, 
বাহিরের অভ্যাস অন্তরের পরিচয় হইয়া উঠিতে পায় এবং শিক্ষা সম্পূর্ণ 
হইয়া উঠিবার অন্ুকুল অবস্থা স্থষ্ট হয়। 

১৪। এইখানে পরিবেশ রচনা সম্পর্কে একটি প্রশ্ন জাগে । প্রশ্নটি 
একেবারে মূলের সহিত জড়িত। পরিবেশ কি ইচ্ছা করিলে রচনা 
করা যায়, পরিবেশের পরিবর্তন-সাপন কি সম্ভব? ইহার উত্তর চতুর্দিকে, 
বর্তমানে ও অতীতে, ইতিহাসের পাতায় পাতায়। পরিবেশ আপনা- 
আপনি পরিবতিত হয়, ইহার দার্শনিক ব্যাখ্যা! যাহাই হউক, যে-কোনো 
ব্যক্তির নিকট বা প্রাণীর নিকট ইহ! সত্য । আবার ইহাঁও সকল প্রাণীর 
পক্ষে স্বীকাধ যে তাহাদের চেষ্টায় পরিবেশের পরিবর্তন ঘটে । পরিবেশ 
বিনা চেষ্টায় আপনা-আপনিই তুষ্ট হয়, পরিবতিত হয়; প্রাণীদের 
চেষ্টাতেও পরিবেশ স্থষ্ট হয়, পরিবতিত হয়। প্রাণীরা কখনে! ব্যক্তিগত 
ভাবে চেষ্ট! করে, কখনো সমগ্টিগত ভাবে পরিবর্তন-সাধন করে। ব্যক্তিগত 
চেষ্টাই হউক, আর সমবেতিভীবেই হউক, পরিবেশের পরিবর্তন ঘটানো 
জীবের ধর্ম! উন্নত জীবের পক্ষে পরিবেশ-রচনা অপেক্ষাকৃত সহজ ও 
স্বাভাবিক, নিম পর্ধায়ের জীবের ক্ষেত্রে ইহার সম্ভাবনা সঙ্কীর্ণ। অনেক 
সময় পরিবেশ-রচনার দ্বারাই জীবের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত হয়; যত ভাবে 
এবং যে পরিমাণে কোনো প্রাণী পরিবেশের পরিবর্তন সাধন করিতে 
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পারে তত উন্নত সেই প্রাণী। পরিবেশ-রচনায় শ্রেষ্ঠ বলিয়াই কোনো 
জীব শ্রেষ্ট, অথব! শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়াই পরিবেশ-রচনায় শ্রেষ্ট, বাস্তব ক্ষেত্রে 
ইহা! অনাবগ্তক তর্ক। বাস্তব জীবনে ইহ স্বীকার্য যে জীবের চেষ্টার 
দ্বারা জীব পরিবর্তন আনয়ন করে; ইহাও ন্বীকার্য যে জীবের চেষ্টা 
না থাকিলেও পরিবেশ নৃতন নূতন অবস্থায় পরিণত হইতে পারে। 

১৫। “পরিবেশ-রচনা” কথাটির ব্যাখ্য। প্রয়োজন । যেখানে কিছুই 
নাই, যেখানে সম্পূর্ণ শন্যত।, সেখানে প্রাণী কিছুই রচনা করিতে পারে 
না। কিন্তু বেষ্টনী শূন্য নহে, স্থতরা* সেখানে পরিবেশ রচনা করার 
ক্ষমত| অল্লাধিক সকল প্রাণীরই আছে । বেষ্টনীর সহিত যুক্ত হওয়া 
জীবের ধর্ম। পরিবেশের সহিত যুক্ত হুওয়ার কারণ জীবের মধ্যে 
নিহিত না পরিবেশে নিহিত- পরিবেশের গুণেই জীব পরিবেশের 
সহিত যুক্ত হয় না জীবের নিজ গুণে ইহা সম্পন্ন হয়-_এ প্রশ্ন এখানে 
অনাবশ্যক। আমরা ধরিয়া লইতে পাবি পরিবেশ ও জীব উভয়ের 
গুণেই উভষের মধো যোগ ঘটে, উপযুক্ত পরিবেশ না থাকিলে 
জীব নিজেকে যুক্ত করিবার প্রেরণ! পায় ন৷ এবং জীবের ব্যক্তিগত 
বা! শ্রেণীগত বৈশিষ্্য অন্সারে উপযুক্ত না হইলে পরিবেশও উপযুক্ত 
হয না। মনোবিজ্ঞ।নের প্রধান কার্ধ পরিবেশের উপবুক্ুত। 
আবিষ্কার করা, পরিবেশের সহিত জীবের যোগাযোগের ক্ষেত্রগুলি 
বাহির কর|। ইহা! ব্যতীত পরিবেশ-রচন] সম্বন্ধে আর-একটি কথা 
আছে। পরিবেশের পরিবর্তন সাধন কর] জীবের নিত্য-নৈমিত্তবিক 
ব্যাপার, বিশেষ করিষ| উন্নত শ্রেণীর জীবদের ক্ষেত্রে ইহ। প্রতিক্ষণের 
ঘটনা। দেনন্দিন জীবনের এই অল্প অল্প পরিবর্তনেও পরিবেশে এতদূর 
পরিবর্তন ঘটিয়৷ যাইতে পারে যে, পত্িবেশ যেন এক নৃতন পরিবেশ 
হইয়া যায়। অল্প অল্প পরিবর্তনের দ্বার! ঝ| বিগ্রবের ন্যায় একেবারে 
এক আঘাতে, পরিবেশের নৃতন বূপ স্থষ্ট হইলে তাহাকে পরিবেশ-বচনা 
বা! পরিবেশ-স্ঙ্টি বল! চলে । অতি ভ্রত বা! ক্রমিক পরিবর্তনের ফলে 
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নৃতন রূপে পরিবেশের প্রকীশ যখন ঘটে এবং যখন এই সকল ত্রুত বাঁ 
ক্রমিক পরিবর্তনের মূলে জীবের নিজের চেষ্টা থাকে, তখন সেই পরিবেশের 
বূপকে জীব তাহার নিজের বচনা নিজের স্যষ্টি বলিয়া মনে করে। 
মনে করা যাঁক্‌ গৃহের চতুষ্পার্শে নোংরা আবর্জন| রহিয়াছে । গৃহস্বামী 
প্রতিদিনই কিছু কিছু করিয়। তাহা অপশ্যত করেন, প্রতিদিনই তাহার 
চেষ্টায় গৃহ-পরিবেশ একটু একটু পরিবত্তিত হইতে থাকে । এইরূপ 
দীর্ঘকালীন চেষ্টার পর একদিন সমস্ত আবর্জনা দূর হইল, এমন-কি আরো 
চেষ্টার ফলে সেই স্থানে ফুল ফুটিয়া উঠিল। নোংরা আবর্জনার স্থানে 
ফুলের শোভা ! পরিবেশে কত পার্থক্য ' একবার সেই আবর্জনার সহিত 
ফুলের শোভার তুলনা করিলে বুঝিতে পারা যায় গৃহপরিবেশ একেবারে 
নৃতন হইয়! গিয়াছে । ইহাই পরিবেশ-রচনার দৃষ্টান্ত। কখন পরিবেশ- 
“পরিবর্তন” বলিতে হইবে, আর কখন পরিবেশ-“হ্ষ্টি” বলিতে হইবে, 
তাহার কোনো নিয়ম নাই। যে মুহূর্তে পরিবেশকে নিজের কাছে 
একেবারে নৃতন মনে হয, তখনই পরিবেশ রচিত হইয়াছে ধরা যায়। 

১৬। উপযুক্ত পরিবেশের জন্য বুদ্ধিসম্পন্ন জীব নিশ্চেষ্ট হইয়া 
অপেক্ষা করে না, সে নিজেই পরিবেশকে তাহার জ্ঞানমত সাধ্য-মত 
পরিবতিত করিতে থাকে, রচন| করিতে থাকে । পরিবেশের যোগে 
প্রাণীর পরিবর্তন হয়, ইহাই পরিবেশের পরিচয় । পরিবেশ-রচনায় জীবের 
চেষ্টা যেরূপ স্পষ্ট ও প্রধান. তাহার পরিবর্তনও তেমন গভীর, তেমনি 
আন্তরিক হয়। যেখানে পরিবেশের নিকট জীবের চেষ্টা ক্ষীণ ও তুচ্ছ 
সেখানে জীবের পরিবর্তন ঘটে প্রধানত: বাহিরের দিকে, প্রকাশ পায় 
বাহ্‌ অভ্যাসে। জীব যখন পরিবেশ রচনা করিতে পাম তখন তাহার 
পরিবেশই কেবলমাত্র রচিত হয় তাহা নহে, সে নিজেও সেই পরি- 
বেশানুযায়ী রচিত হয়। পরিবেশ যেমন নূতন হইয়া উঠিতে থাকে 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে জীবও নৃতন হইতে থাকে এবং জীবের এই আত্মরচনার 
মূল অন্তরে গিয়া পৌছায়। এই কারণে যে কোল্না সুযোগে পরিবেশকে 
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নানাভাবে গড়িয়া তুলিবার প্রেরণা ও শক্তি সকল মানুষের প্রয়োজন, 
বিশেষ করিয়া শৈশবে । শৈশবে সকল শিক্ষা-পরিকল্পনাগ্ন শিশুর চেষ্টার 
প্রাশান্ থাক! একান্ত কাম্য । 


পল্রিনেতশন্ন মধ্যস্তৃভা 


১৭। পরিবেশের মণ্যস্থতা ব্যতীত জীবন-রচনা করা যায় ন!, 
নিজের জীবনও না, পরের জীবনও না। পরিবেশের মধ্য স্থতাকে, ইহার 
সহিত জীবের যোৌগকে, সার্থক করিয়! তুলিতে হইলে কয়েকটি বিষয় মনে 
রাখ প্রয়োজন । 

(১) জীবের বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ রাখা । এই জগতে বহু শ্রেণীর 
জীব আছে; তাহারা শ্রেণীগত-ভাবে পরম্পর পৃথথক্‌। এক শ্রেণীর 
উপযুক্ত পবিবেশ সকল শ্রেণীতে বা একাধিক শ্রেণীতে সার্থক না হইতে 
পারে মৃতদেহ শকুন-পক্ষীদের আকর্ষণ করিতে পারে, মানুষের ক্ষেত্রে 
তাহার বিপরীত ঘটে । মানুষকে আকর্ষণ করিতে হইলে স্থমিষ্ট সঙ্গীতের 
ব্যবস্থা কর! যায় । একই শ্রেণীর মধ্যে জীবের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য আছে; 
কাহারো প্রেম-সঙ্গীতে মন প্রফুল্ল, কাহারো নিকট পূজা-সঙ্গীত মর্মম্পশী | 
পরিবেশ-নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধা-ধরা কোনো নিরম খুঁজিতে গেলে জীবের 
যোগ, বিশেষ করিয়া মানুষের যোগ, সর্বোচ্চ সার্থকতা লাভ করে ন1। 

(২) উপযুক্ত সময়। জীবের দেহ-মনের অবস্থা! অন্সারে পরিবেশ- 
নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক । এখন যে পদ্ধতি খুব ভাল ফল দিল, অপর যে-কোনো 
মুহূর্তে ঠিক সেই ফল পাওয়া না যাইতে পারে বুদ্ধিমান্‌ প্রাণীর ক্ষেত্রে 
উপযুক্ত সময়ের ব্যাপারটি অধিক গ্রয়োজন ; কারণ উন্নত জীবের ক্ষেত্রে 
অন্তরের যোগ ও অন্তরের হইয়-ওঠা বড় কথা । শৈশবে যে পরিবেশ 
অত্যন্ত আবশ্যক বরস্ক জীবনে সেই পরিবেশ হাস্তজনক ও নিরর্৫থক 
হুইতে পারে; অ'বার বয়ঙ্ক জীবনের কোনো সার্থক পরিবেশ শৈশবে 
ব্যর্থ হইবে না, এমন কোনে! কথা নাই। 

৮ 
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(৩) পরিবেশের সহিত যোগ গভীর করিতে হইলে পরিবেশের 
সংস্পর্শ পুনঃ পুনঃ হওয়া চাই-শিশুর অন্তরে চিত্র-প্রীতি গড়িয়া 
তুলিতে গেলে চিত্র-দর্শন চিত্র-আলোচনা চিত্র-অঙ্কন প্রভৃতি এক দিনের 
শিক্ষাস্চী হইলে লাভ নাই, বু দিনের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হওয়া 
দরকার । 

(৪) পরিবেশের সহিত যোগ স্থাপন করিবার সমর জীবের সর্বোচ্চ 
শক্তিনিয়োগে সর্বোচ্চ ফললাঁভ হয়। প্রাণমন দিষ! যে কাঁজ কবা যায়, 
যে শিক্ষা লওয়া যায়, তাহা অতি সহজ ও গভীর হয়। এই সর্বোচ্চ 
শক্তিপ্রয়োগের প্রধান আ্কুল্য হইল প্রীতি ব। স্থখনোরধ। পরিবেশের 
যোগটুকু যদি সখ গ্রীতি আনন্দের হৃষ্টি করিতে পারে, তাহা হইলে জীব 
কেবল যে সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে চাহে তাহ নহে, সে পুনঃ পুনঃ 
সেইরূপ সংস্পর্শ কামনা করে। এই কাৰণে অন্তরের পরিণতিই হউক, 
আর বাঁহা অভ্যাসই হউক, স্থখ-আনন্দের মাধ্যমে পরিবেশ-রচন। 
করিতে হয়। 

১৮। এই স্থানে ছুই-একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ থাকা ভাল, কারণ 
এগুলি অনেকট। ব্যতিক্রমের মতো! দ্রেখাইতে পারে। পুনঃ পুন: 
সংস্পর্শ না ঘটিলে পরিবেশের যোগ তেমন গভীর হয় না, ইহাই সাধারণ 
নিয়ম । অথচ শ্রীরামকুষ্জদেবের স্পর্শে নরেন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ হইয়া 
উঠিয়াছিলেন; পুনঃ পুনঃ ঠাকুরের স্পর্শ আবশ্যক হয় নাই । শোনা যায় 
এবং সাহিত্যে পড়া যায় যে প্রথম দর্শনে বা প্রথম আলাপনে প্রেম 
জন্মলাভ করিতে পারে এবং সেই প্রেমের স্পর্শে নারী-পুরুষের জীবন 
বছ দিক দিয়া নৃতন হইয়া ওঠে । ইহা যেন ব্যতিক্রম। তথাপি ইহাকে 
ব্যতিক্রম মা ভাবিয়া ঠিক উপযুক্ত ক্ষণে উপযুক্ত পরিবেশের যৌগ 
ঘটিয়াছিল বলা চলে। নরেন্দ্রনাথ উপযুক্ত মানসিক সুরে ইতিষধ্যেই 
উপস্থিত হইয়াছিলেন, অপেক্ষা! ছিল মাত্র ঠাকুরের স্পর্শের । আরো 
আগে ঠাকুরের স্পর্শ হয়তো! নরেন্দ্রনীথকে বিবেকানন্দে লইয়া যাইতে 
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পারিভ না। প্রথম-দর্শন-প্রেম সম্পর্কেও এরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। 
অতএব শুভক্ষণে শুভযোৌগ ঘটানো অন্তর স্পর্শ করিবার একটি 
গোপন মন্ত্। 


১৯। পরিবেশের মধ্যস্থতায় জীবন-বিকাঁশের ছুইটি স্তর আছে দেখা 
গেল-_- (ক) অন্তরের পরিণতি (খ) বাহ্‌ অভ্যাস। আবার ইহার 
(তিনটি রূপ আছে ব্ল! চলে, অর্থাৎ পরিবেশের যোগে হইয়া-ওঠার তিনটি 
প্রকাশ আছে দ্খো যায(১) অভ্যস্ত আচরণ (২) অভ্যন্ত আচরণ 
-বর্জন (৩) অনভ্যন্ত ক্ষশিক আঁচরণ। শিশু বস্তর সাহায্যে গণনা করিতে 
শিক্ষা করে, ইহাতেই সে প্রথম প্রথম অভ্যস্ত হর ! কিন্তু এই অভ্যাস 
যদি বর্জন করিবার সামর্থ্য তাহার না থাক, তাহা হইলে সে কোনোদিন 
গণিতের মধ্যে আন্ম-বিকাশ করিতে পািবে না। আজ যাঁহা অভ্যাসে 
দাড়াইয়াছে কাল তাহা বর্জন করা আবশ্তক হইতে পাবে, একটি 
অভ্যাসের স্থানে আর-একটি অভ্যাস-গঠন প্রয়োজন হইতে পাবে। 
এইরূপ অভ্যাস-বর্জন এবং নব নব অভ্যস-গঠনের দ্বারা মান্গষকে ( এমন- 
কি সাধারণ স্তরের জীবকেও ) বিকশিত হইতে হর, ইহা বিকাশের একটি 
রূপ। অনভ্যস্ত আচরণ প্রতিদিনকার জীবনে বিরূল হওয়া উচিত নহে; 
কারণ, অভ্যন্ত আচরণের মধ্যে একটা আবদ্ধভাব আছে, একট] বন্ধন 
আছে-_ইহা! অভ্যাসের অধদীনত। | অনভ্যন্ত আচরণে অন্তরের পরিণতিটা 
যেন সহজে ধরা পড়ে। দৈনন্দিন জীবনে, অনভ্যন্ত আচরণের ক্ষেত্র 
সন্ধীর্ণ হইলে, 'জীব পরিণতির শেষ সীমায় আঙ্মিরা পৌছিয়াছে বলিয়া ধরা 
যাঁয়, অন্তত ইহাই সাধারণত ঘটে। অভ্যাসের দ্বারা অনভ্যন্ত আচরণের 
সাহাধ্য না হইলে অভ্যাস অনাবশ্যক বন্ধন মাত্র-_চিত্রশিল্পী তাহার 
অস্কন-অভ্যাসের সহারতার নৃতন নৃতন চিত্র স্থা্ট করিতে না পারিলে 
অঙ্কন-অভ্যাসটি ব্যর্থ শ্রম মাত্র। 


১৬ শিশু-পরিবেশ 
০শ্রনী-বিভ্ভাগ 


২০। পরিবেশকে একটু শ্রেণী-বিভাগ করিয়া দেখিলে পরিবেশের 
মূল্য-বোধ হয়তে। সহজ হইবে। একাবিক উপায়ে এই শ্রেণী-বিভাগ 
করা যায়। (প্রথম বিভাগ জড়-প্ররুতি। জীবের চতুর্দিকে নিকটে ও 
দূরে জড়-প্রক্তি তাহার সকল রূপ রস গন্ধ স্পর্শ প্রভৃতির উদ্দীপক 
সাজাইয়া রাখিয়াছে ; ইহাদের নানা অংশে নান! সময়ে বিচিত্রভাবে সাড়া 
দিবার জন্য জীবও প্রস্তত। যোগ না ঘটিঘ়া থাকিবার উপায় কোথায় ? 
ইহারা যে ইন্দ্রিষের এবং মনেব দ্বারে ক্রমাগত আঘাত করিতেছে ; 
ইন্ছিয়ের দ্বার একেবারে রুদ্ধ করিয়া ন! রাখিলে জড়-প্ররতি তাহার 
রূপ রস গন্ধের মন্ব লইয়। অন্তরে প্রবেশ কৰে এবং অন্তরকে রঙে রসে 
জাগাইয়া তোলে । দ্বিতীয় পরিবেশ জীব-জগ২ং। তুচ্ছ কীট-পতঙ্গ 
হইতে সুন্দরতম পক্ষী পর্যন্ত সমস্তই ষেন জড়-প্রক্কৃতিকে সুন্দর ও সম্পূর্ণ 
করিরা দেয় । ইহারা জড়-প্রক্কতি অপেক্ষা মনের আরো কাছাকাছি । 
মানব-পরিবেশ বা ব্যক্তি-পরিবেশ মানুষের পক্ষে তৃতীয় বিভাগ । মাঁতী- 
পিন্তা ভ্রীতা-ভগিনী, প্রতিবেশী, শিক্ষক, বন্ধু, "সঙ্গী, বৃহত্তর সমাজ, শ।সক 
ও শাসিত প্রভৃতি ব্যক্তি-প্িবেশের দৃষ্টান্ত। চতুর্থ পরিবেশ গতি বা 
ক্রিরা। সকল জীবেরই গতি বা ক্রিয়| আছে, জড়-জগতের মধ্যে গতি 
আছে। স্থির অবস্থা! অপেক্ষা গতির প্রভাব জীবের দেহে ও মনে অবিক 
হইতে দেখা যায়; স্থিব পর্বত অপেক্ষা গতি-চঞ্চল মেঘ বা তরঙ্গমুখর 
সমুদ্র জীবকে, বিশেষ কৰিয়৷ বুদ্ধিজীবী মানুষকে, অনেক সহজে দোলা! 
দেয়; নিশ্চেষ্ট মান্য অপেক্ষা কর্মচঞ্চল ক্ষিপ্রগতি ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে 
অধিক মাত্রায় প্রভাবাশ্বিত করে । 


২১। পরিবেশকে আবার অন্যভাবে ভাগ করা যায়। সর্বপ্রথমে 
গৃহ-পরিবেশ। ইহার ব্যাখ্যা নিশ্রয়েেজন। দ্বিতীয় ভাগ গৃহের বাহিরে 
বৃহত্তর সমাজ, ইহার৪ অধিক উল্লেখ বাহুল্য । তৃতীয় পরিবেশ অল্প 
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বয়সের বিছ্যালয়। এই বিছ্যাঁলয়-পরিবেশ একটি বিশেষ ধরণের পরিবেশ । 
পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করার সাধনা করিয়া থাকে মানুষ, সেই কারণে 
মানগষের পক্ষে ইহা বিশেষ পরিবেশ । অপরের জীবনকে আশান্রূপ 
স্তরে বিকশিত করিবার ইহা শ্রেষ্ঠ প্রচেষ্টা। বিদ্যালয়ের ব্যিরটি সামান্ত- 
ভাবেও চিন্তা করিয়া দেখা ভাল। 


বিভ্াালয়-পন্রিতেবেশ 


২২। বিছ্যালয়-পরিবেশের প্রধান দায়িত্ব চারিটি। একটির সহিত 
সকলেই পরিচিত। শিশুকে পঠন-লিখন-গণি৩ প্রভৃতিতে অভ্যস্ত 
করা বিদ্যালয়ের দাধিত্ব। পঠন-লিখন প্রভৃতির অভ্যাস উপায় মাত্র, 
উদ্দেশ্য নহে। শিশু যদি পঠন-লিখনের অভ্যাস পাইয়াই ক্ষান্ত হয়, 
সুবিধা পাইলেও তাহার ব্যবহার না করে, তাহা হইলে সে ব্যর্থ শরম 
করিযাছে বুঝিতে হইবে। তখন স্পষ্ট প্রমাণ হইবে যে, বিছ্যালয়- 
পরিবেশের যোগে তাহার কতকগুলি বাহা অভ্যাস গঠিত হইয়াছে মাত্র, 
তাহার অন্তর এই দিকে পরিণতি লাভ করে নাই। বিদ্যালয়ের দায়িত্ব 
পঠন-লিখন প্রভৃতির অভ্যাস গঠন করিয়া দেওযা এবং তাহার সহিত 
শিশুর অন্তরকে যুক্ত করা। তাহা কবিতে না পাণিলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে 
এবং শিক্ষার প্রধান অংশ, অস্তরের “হুইয়া-ওঠ1” বাদ পড়িয়া যায়। যুগ- 
যুগান্তরের বিশুদ্ধ জ্ঞান সঞ্চিত আছে পুস্তকে, দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক 
জ্ঞান চিহ্নিত থাকে পুস্তকে, স্থুদূর অতীত্ডের রসভাগার পূর্ণ আছে 
পুস্তকে । পুস্তকে প্রবেশাধিকার না থাকিলে আত্মবিকাশের একটি অমূল্য 
পরিবেশ অ-যুক্ত রহিয়। যার। পুস্তকের অতুলনীয় পরিবেশের সহিত শিশুর 
অন্তরকে যুক্ত করিয়া দেওয়ার এবং সেই যোগকে সার্থক করিবার জন্ম পঠন- 
লিখন প্রভৃতির অভ্যাস গঠন করিয়া দেওয়ার বিশেষ দায়িত্ব বিদ্কালয়ের । 

২৩। মানবজাতির শৈশবে বা বর্বর অবস্থায় জীবনযাত্র! অত্যন্ত 
সরল ছিল। কতকগুলি মোট! ধরণের নিয়ম-কান্থনের মধ্যেই প্রায় 
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সমত্ত শিক্ষা-ব্যাপারটি সীমাবদ্ধ ছিল। তখন শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ের 
প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু মানুষের সভ্যতাঁর পরিচয় হইল জটিলতা । 
এখন মাননষের দিকে চাহিলে তাহার সভ্যতার নাগপাশের দিকটি স্পষ্ট 
হইয়া ওঠে। এই অতিজটিল সভ্যতার মধ্যে আপনা-আপনি উপ- 
যোজন করিবার ভার ছাড়িয়া দিলে, ফল ভাল হইতে পারে না। 
শিশুর চতুর্দিকে আকর্ষণ বিকর্ষণ, কঠোরতা উচ্ছ. জ্খলতা, টানাটানি 
ঠেলাঠেলি; চতুষ্পার্থে রাজনীতি অর্থনীতি ধর্মনীতি সমাজশীতি 
প্রভৃতির হৈচৈ । অবিরত অসংখ্য প্রকার মতামত উপদেশ শিশুচিত্তের 
উপর প্রভাব বিস্তার করিতে চাহিতেছে। শিশুর পক্ষে অসংখ্য প্রভাবের 
মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব নহে। হয় সে বিপর্যস্ত-চরিত্র হইয়া 
যাইবে, নয় সে যে-কোনে। এক দ্রিকে অনাবশ্তক ঝেণীক প্রদর্শন করিবে । 
ইহার ফলে সুস্থ সামাজিক জীবন হইতে সে বঞ্চিত হইবে। বিদ্যালয়ের 
দায়িত্ব শিশুকে বিপর্যস্ত হইতে না দেওয়া, তাহাকে সামঞ্জস্তে পূর্ণ 
করিয়া তোলা, তাহার চিত্তে স্থর্য দান করা। বিদ্যালয়ের বাহিবে 
যে-সকল শক্তি ও প্রভাব কাজ করিতেছে বিদ্যালয়ের মধ্যে সেইগুলিকে 
শিশুর উপযুক্তভাবে দীড় করানে৷ তাহার একটি বিশেষ দায়িত্ব । বাহিরের 
প্রভাবকে সরল করিয়া, শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া, শিশুর সামর্ধ্য অনুসারে 
সাজাইয়া, শিশুর দেহ-মনের নিকট উপস্থিত করিলে তবে তাহার সমাজ- 
জীবনে সংযম ও সাম্য "গডিয়ী উঠে। ইহাই বিগ্ালয়ের কঠিনতম 
দায়িত্ব । অতএব বিদ্যালের বাহিরের ও ভিতরের জীবন 'ঠিক একরূপ 
করিয়া রাখা অনভিপ্রেত। অনেকে মনে করেন বিষ্ভালয়ের পরিবেশ 
বাহিরের অবস্থার সহিত ঠিক ঠিক মিলাইয়া না রাখিলে শিশুদিগকে 
সমাঁজের ও বাস্তব জীবনের অন্ুপযুক্ত করিয়া তোল! হয়। কিন্তু এই 
ধারণ। ঠিক নহে; ইহাতে আশঙ্কা গ্রকীশ পায় বটে, তথাপি সত্য 
প্রকাশ হয় না। বিদ্যালয়ের পরিবেশ বাহির হইতে পৃথক এবং 
এই দিক দিয়] ইহাকে “কুত্তি পরিবেশও বল! চণিতে পারে। 
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২৪। সমাজের ধাঁরা, সমাজের ধারণ ও বিচার, সমাজগত প্রয়োজন, 
কোনো কিছুই চিরকাল এক থাকে না। আজ সমাজের অবস্থা ও ব্যবস্থা 
যেরূপ রহিয়াছে অতীতে সেরূপ ছিল না, ভবিষ্যতেও সেবপ থাকিবে না । 
অতীতের যে-সকল ব্যবস্থা বর্তমানে অনাবশ্তক ও অচল সেইগুলি 
বর্জন করিয়া সমাজকে হাক! করা প্রয়োজন। বর্তমানের অনেক ব্যাপার 
ভবিস্যতে নিশ্রয়োজন হইয়1| পড়িবে, তখন সেই নিশ্রয়োজন ব্যবস্থা- 
গুলিকে ভবিধ্যতে ত্যাগ করিতে হইবে । কিন্তু মানুষের মন এমনই যে, 
একবার যে ধারা ও ধারণায় সে অভ্যন্ত হইয়াছে, যে ব্যবস্থা গ্রহণ 
করিয়াছে এবং যে অবস্থার সহিত সে নিজেকে 'একবার খাঁপ খাওয়াইয়া 
লইয়াছে, তাহার কোনে। অংশই মে ত্যাগ করিতে চাহে না। যখন 
মাছষের মন সমাজের কোনো-কিছু অনাবশ্যক ও অনভিপ্রেত বলিয়া 
বুঝিতেও পারে তখনো তাহা বর্জন করা মানুষের পক্ষে সহজ হয় না। 
এই কাঁরণে রাজনীতি ধর্মনীতি প্রভৃতি সমাজের সকল দিকে আমরা! 
দেখিতে পাই যে অনাবশ্যক ও অচল কিছু না কিছু মানুষের উপর 
চাপিয়। রহিয়াছে । বিদ্যালয়ের ভিতরে যে পরিবেশ রচিত হয় তাহাতে 
এই অনাবশ্যক ও অচল ধারণ! প্রথা প্রভৃতি. বর্জন করা৷ হইয়া 
থাকে। বিদ্যালয় শিশুর পরিবেশকে যথাসাধ্য সরল ও উপযোগী 
করিয়া রাথে। এই বিশোঁধিত পরিবেশের যোগে শিশুরা আত্মগঠন 
করিতে পারে বলিয়া তাহার! সহজেই কুসংস্কার হইতে মুক্ত হয় এবং 
একটি স্থস্থ সময়োপযোগী দৃষ্টিভঙ্গী লাভ কৰ্ধিতে পারে । এই দিক দিয়াও 
বিদ্যালয়ের পরিবেশ বৃহত্তর সমাজ হইতে পৃথক, আসলে ইহ! কৃত্রিম নয়, 
বিশোধিত পরিবেশ । এই পরিবেশ-স্থষ্টি বিস্যালয়ের তৃতীয় দায়িত্ব । 

২৫। বিদ্যালয়ে একাধিক স্তরের ও ব্হু শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা একত্রে 
থাকে । তাহার! বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র সকলে বসবাস করে সে কথা 
নহে, তাহাঁধা বিদ্যালয়ের একটি বিশেষ পরিবেশের মধ্যে “মানুষ” 
হইতে থাকে । বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বালক বালিকারা আসে; তাহাদের 


২০ শিশু-পরিবেশ 


মাতা পিতা অভিভাবকদের মত প্রথ রীতি সামর্থ্য প্রভৃতি পৃথক ; 
তাহাদের হয়তো! পৃথক পৃথক দল আছে, সংঘ আছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজের 
গণ্ডী আছে। এই বিভিন্ন গৃহ হইতে, সংঘ হইতে, সমাজ হইতে 
শিক্ষার্থীরা বিগ্ভালয়ে সমবেত হয়। শৈশবে একত্রে তাহারা আত্ম- 
গঠন করে। বিগ্যালরের পরিবেশে সকল স্তরে, সকল শ্রেণীর পার্থক্যের 
মধ্যেও, একটি এক্য স্থাপিত হয়। শশুরা সেই একাটুকু অন্তরে 
অন্তরে উপলব্ধি করে, বিদ্যালয়ের পবিবেশের প্রভাবে সেই এঁক্যের 
ভিতরেই বড় হইতে থাকে; তাহাদের একটি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া 
ওঠে এবং অনেকগুলি সাধারণ অভ্যাসের স্থষ্টি হয়। মানতষকে মানুষের 
সহিত দিলাইয়! দিবার এই দাত্সিতটি চতুর্থ হইলেও সহঙ্জ নহে । 

২৬। আমাদের দেশের প্রাচীন বিদ্যালয়ের কথা কল্পনার ব্যিয়। 
বর্তমান শিক্ষা়তনে এই বিশেষ দায়িত্বুলি পালিত হয় কিনা একটু 
ভাবিরা দেখিলেই বোঝ। যাইবে । 


নবংশগতি ও পব্রিিবশ 


২৭। পরিশেষে বংশগতির সহিত পরিবেশের সম্পর্কটুকুর উল্লেখ 
থাকা বোধ হয় ভাল। তবে দুই এক পংক্তির বেশি বক্তব্য থাকা উচিত 
নহে। পরিবেশ ও বংশগতি লইয়! নানারূপ তর্ক আছে, অনেকপ্রকাঁর 
পরীক্ষাও করা হইয়াছে । কিন্তু ছুইটির মধ্যে বিরৌধের কারণ কোথায় 
আছে বুঝিতে পারা যায় না.। বংশগতি বড় না৷ পরিবেশ: বড়, ইহা। 
ভাবি্বার বিষর নহে। প্রাণী যে-সকল দোষগুণের সম্ভাবনা লইয়! 
জন্মগ্রহণ করে তাহাই প্রাণীর বংশগতি। উপযুক্ত পরিবেশের যোগে 
জন্মগত সম্ভাবনার বিকাশ সাধিত হয়। উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে 
প্রাণীর যে-কোনো সম্ভাবন! বা সামর্থ্য অবিকশিত থাকিয়া যায়, অজ্ঞাত 
রহিয়া যায়। আবার জন্মগত সামর্্যের অভাবে পরিবেশ ব্যর্থ হয়। জন্ম 
হইতে কোনো সামর্ধো প্রাণী বঞ্চিত হইলে শত চেষ্ট; সত্বেও এমন কোনো 


পরিবেশ ২১ 


পরিবেশ রচনা করা সম্ভব হয় না৷ যাহার ছারা সেই সামরধ্যটির কিছু কিছু 
প্রমাণ ফুটাইয়া তোলা যাইতে পারে। পরিবেশ বংশগতিকে ফুটাইয়! 
'তোলে, বংশগতি পরিবেশের স্থষ্টিকে সীমাবদ্ধ করে। 'কৌনরূপেই 
পরিবেশ ও বংশগতির নধ্যে ছোট-বড় তুলনা আনা যায না। 


আলোচনা -সুত্র 


১। পরিবশের সহজ অর্থ কি? 

২। “সে” ও তাহার “বাহির”, “রাম” ও তাহার “বাহির” 
এইভীবে ছুইটি সম্পূর্ণ পৃথক ভাগে জগৎকে ভাগ করিয়। দেখা দর্শনশাস্ব- 
সম্মত না হইতে পারে। কিন্তু সাধারণ জীবনে এইরূপ বিভাগ স্থবিপা- 
জনক 1 আলোচনা করুন| 

৩। “পরিবেশ” ও “বাহির” একই অর্থে ব্যবহার কর! উচিত নহে । 
'কেন তাহা আলোচনা করুন । 

৪। পরিবেশ, বাহির ও বেষ্টনী-_ ইহাদের অর্থের তুলনা করুন। 

৫। পরিবেশের সহিত প্রাণীর যৌগ” ইহার মধ্যে কোন্‌ বিষয়টি 
বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । 

৬। বিজ্ঞানের কোনো ছাত্র অত্যন্ত মনে।যোগ সহকারে অন্যবীক্ষণ- 
যন্যোগে কাজ করিতেছেন। অপর একজন ছাত্র অন্বীক্ষণ যন্ত্র লইয়া 
কাঁজ করিতেছেন বটে, কিন্ত তাহার মন একাগ্র নহে, কোনো রকমে 
দায়সারা কবিতেছেন। অন্থবীক্ষণ কি পক্সিবেশ, কোন ছাত্রের নিকট 
ইহা সার্থক এবং কেন? 

৭। পরিবেশ-যোগে প্রাণীর পরিবর্তন সাধিত হয়। আলোচনা 
করুন । 

৮। রামের সহিত শ্যামের তীব্র শত্রুতা আছে। তাহারা পবম্পর 
পরম্পরের অমঙ্গল চিস্তা করে। তাহারা কি পরম্পর পরস্পরের 
পরিবেশ? 


২২ শিশু-পরিবেশ 

৯। বেলিয়াঘাটায় মহাত্মা গান্ধীর সাময়িক আবাস একবার ক্ষিপ্ত 
জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। এইরূপ ঘটনা সাধারণ ব্যক্তির 
জীবনে দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে , কিন্ত মহাত্সার, 
জীবনে ইহ! সাময়িক পরিবেশ মাত্র । আলোচনা করুন। 

১০। গাঢ় প্রীতি এবং তীব্র বিবৌধ উভয় পরিবেশই কি স্মভাবে 
কার্কর হইতে পারে ? 

১১। পরিবেশের যোগে অনেক সময় বাহিরের পরিবর্তন ও, 
অন্তরের পরিবর্তন একই ভাবে ঘটে না। আঁলোচন। করুন। 

১২। বুদ্ধিমান জীবের প্রধান লক্ষ্য কোনটি হওয়া উচিত- বাহিরের 
পরিবর্তন, না, অন্তরের পরিব্তন ? 

১৩। অন্তরের পরিবর্তন ঘটিতে থাকিলে বাহিরের পরিবর্তনও, 
কিছু না কিছু ঘটে। আলোচন। করুন| 

১৪। বাহিরকে বাদ দিয়! কেবল অন্তরের পরিবর্তন বেশীদূর অগ্রসর 
হয়না। কেন? 

১৫। বাহিরের পরিবর্তন নিতান্ত বাহা, তাহাতে অন্তরের কোনো 
বিকাশ ,ঘটে না-_ইহা কি সত্য? 

১৬। পিরিবেশ-রচনাঁ_ইহা কি অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে ? 
ব্যবহৃত অর্থ ছাড়া অন্ত কোনে অর্থ কিছু আছে কি? 

১৭। পরিবেশের মধ্যস্থতা সার্থক করিতে গেলে কয়েকটি বিষয়, 
মনে রাখা প্রয়োজন; সেগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করুন । 

১৮। মানুষের জীবনে কখনো কখনে। আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে। 
এই আকম্মিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশের বিশেষত্ব কিছু থাকে কি ? 
আলোচনা করুন। 

১৯। বিষ্যালয়কে বিশেষ পরিবেশ বলা চলে। কেন? 

২০। বিদ্যালয়ের দায়িত্বগুলি সংক্ষেপে আরে,চন। করুন। 


পরিবেশ ২৩. 


২১। আদর্শ বিদ্যালয়-পরিবেশ এবং আমাদের বর্তমান বিদ্যালয়_ 
এ ছুইটির মধ্যে তুলনা করুন। 

২২। সমাজের বিরোধে, াষ্টনীতির ক্ষেত্রে, ধর্ষের ছন্দে, শিশুদের 
যোগদান কর! বাঞ্ছনীয় কি? আলোচনা করুন। 

২৬। বিদ্যালয়ের শিক্ষা অবান্তব হওযা বাঞ্ছনীয় নহে এবং কৃত্রিম 
হওয়া উচিত নহে । এই মতের সমর্থন কতদূর পর্যন্ত করা যায়? 

২৪। অতি সরল সমাজব্যবস্থায় বিছ্ভালয়ের দারিত্বও অত্যন্ত 
সহজ। আলোচনা! করুন। 

২৫| বংশগতি ও পরিবেশ এ দুইটির কোনোটিই ছোট নহে, 
বড় নহে। আলোচনা করুন| 

২০। “পরিবেশ” সম্পর্কে একটি নাঁতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করুন। 


মাতগরিবেশ 
আনন্দ-০যষাগ 

১। ভাবদৃষ্টিতে মা ও শিশুর সন্বন্ধটি অন্থপম মাধূর্ষে পূর্ণ । মায়ের 
নিকট শিশুর মাধুর্যের শেব নাই, মাতৃক্রোড়ে শিশুর আরামের ও ভরসার 
তুলনা নাই। শিশু ও মা-_শুধু আনন্দ; স্বার্থ নাই, কর্তব্যবৃদ্ধির কৌশল 
নাই। ভাবের দিক দিয়া শিশু-ক্রোড়ে মায়ের ছবিটি জগতে যেন 
অতুলনীয়। 

২। কিন্তু ভাবের বিচারে বিজ্ঞানীর মন সন্তষ্ট হয় নাঁ। বিজ্ঞানে 
ভাবেরও বিশ্লেষণ দরকার, ভাষাও একটু বিজ্ঞানোচিত হওয়া চাই, একটু 
যুক্তির অবতারণা কর! বিধেয়। বিজ্ঞানের এই ন্যুনতম প্রয়োজন 
অনুসারে শিশু ও মায়ের বিষয়টি একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাইতে 
পারে। 

৩। শিশু ও মায়ের সন্বন্ধটি আনন্দেব অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। 
শিশুকে পাইয়া মায়ের আনন্দ, মাকে পাইয়া শিশুর আনন্দ, ইহা একটি 
সার্বজনীন ব্যাপার । মা যখন ঠিক মা, তিনি যখন মাতৃধর্মে প্রতিষ্ঠিত, 
তখন শিশুই তাহার আনন্দের প্রধানতম কেন্দ্র ও উপলক্ষ্য । ইহ] 
নিঃসন্দেহে বল] যাইতে পারে যে, জীবজগতে সকল প্রকার সম্বন্ধের 
মধ্যে সন্তান ও মায়ের সন্বন্ধটিই সর্বাপেক্ষা স্থারী ও নির্ভরযোগ্য । 
মানুষের সমীজে দেখি প্রেমের উপলক্ষ্য প্রায়ই অস্থারী ; আদ যে প্রেমের 
প্রেরণ। জাগায়, কাল সে ও্দাশীন্ত এমন-কি বিরক্তি উদ্দীপিত করে। 
যে এখন শ্রেষ্ঠ বন্ধু, ভবিষ্যতে সে প্রধান শক্রদের মধ্যে একজন হইতে 
পারে। অতীতের শত্রু আজ বন্ধু, কাঁল আবার শক্র। ব্যক্তিগত 
জীবনে যেমন, বৃহত্বর সমাজে ও রাষ্ট্রেও তেমনি; প্রীতি অপ্রীতি সবই যেন 
ছু'দিনের খেল]। প্রীতি অগ্রীতি সহযোগিতা শত্রুতা প্রভৃতির “আজ-আছে 
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কাল-নাই” ভাব যে কেবল মনুষ্যজীবনে বর্তমান তাহা নহে। সমগ্র 
জীবজগতেই ইহা বহিয়াছে। কিন্তু মায়ের শ্রেহ, মায়ের আনন্দ 
শৈশবে, বিশেষ করিয়া অতি-শৈশবে, একাস্ত সত্য, ব্যতিক্রম-হীন । 
মা মাতৃধর্স হইতে বঞ্চিত, এরূপ হয় না। যেজীবের প্রকৃতি এমনই 
যেমা ও সন্তান বলির! কোনো সন্দন্ধই তাহার মধ্যে নাই, যেমন সাপ, 
কেঁচো, তাহাদের কথা স্বতন্ত্ব। কিন্ত যেখানেই মা ও সন্তানের সব্বন্ধ 
একবারও দেখা! দিয়াছে সেখানে ব্যতিক্রম ঘটে না। সন্তানের মা 
হইয়] মাতৃধর্ম হইতে বঞ্চিত হইয়াছে বা! মীতৃধর্জ ত্যাগ করিরাছে এরূপ 
দৃষ্টান্ত মন্তত্াসমাজে ছুই-একটি পাওয়া ধায় বটে, তথাপি ইহা! এতই বিরল 
যে ইহাকে প্রকৃতির অ-সাবারণ ব্যতিক্রম বলিয়া ধরা যাইতে পারে। 
যদিব। বৃদ্ধিঙ্গীবী মান্রষের জীবনে মাতৃধর্শবিক্তি এক-আঁধ বার দ্রেখা 
যায়, মন্ুষ্েতর জীবজগতে তাহার একাস্ত অসগ্ু(ব। এই কারণে শিশু 
ও মারের সন্বন্ধটি জীব্জগতে অলজ্ঘ্য সুত্রক্ূপে গৃহীত হয়, ইহা জীব- 
জগতের সকল সন্তান ও মায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য | 

৪। সন্তান এবং মারের মধ্যে আনন্দের যৌগটকু কেবল যে সর্বজন- 
সত্য তাহা নহে , ইহা সর্বকালেও সভ্য; ইহা চিরন্তন। মায়ের নিকট 
সন্তানের আনন্দ ও সন্তান লইয়া মাসের আনন্দ অতি প্রাচীন কাঁলেও 
যেমন ছিল এখনে৷ সেইরূপ আছে এবং ভবিযুতে ইহার পরিবর্তনের 
কোনো কারণ বা লক্ষণ আজ পধন্ত অনুমান কর! যার ন1। ইহ! 
চিরদিনের সত্যের স্যার স্থির, ইহা! একেবারে জীবের প্রকৃতি । জীবের 
প্রক্কৃতি যতদিন মূলতঃ একই থাকিবে শিশু ও মায়ের আনন্দও ততদিন 
সএভাবে থাকিবে । জীবপ্রকৃতি, জীবের দেহধর্ম প্রভৃতির পরিবর্তন সম্পর্কে 
কোনে! অন্থমান এখন করা সম্ভব নহে। পূর্বে যেমন ছিল, এখন যেমন 
আছে, ভবিষ্যতেও তেমনি থাকিবে এমন ধরিয়| লওম্া যায়। এই 
ভাবে দেখিলে শিশু ও মায়ের আনন্দ-যোগটি সর্বজন-সত্য এবং সর্বকালের 
সত্য বলিয়। গ্রহণ করা মাইতে পারে । 
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৫ | সর্বজনীন ও সর্বকালিক সত্যের মধ্যে প্রকৃতির কোনো বিশেষ 
উদ্দেশ্য আছে মনে হয়। এই উদ্দেশ্য যে অত্যন্ত গুঢ়, সে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। তথাপি, প্রক্কাতির অলক্ষ্য প্রভাব যতই গুঢ় হউক না কেন, একটি 
অনুমান গঠন করা অসম্ভব নহে। 

৬। জীবজগতে প্রকৃতির অলক্ষ্য ক্রিয়ার ছুইটি মূল ধারা রহিয়াছে । 
একটি ধারা নিজের বীচিয়া থাকাঁর চেষ্টা, অপরটি বংশরক্ষার প্রেরণা । 
কেবল ব্যক্তিগতভাবে বাঁচিয়৷ থাকাটাই জীবের একমাত্র স্বাভাবিক 
প্রেরণা নহে, অন্তান-সন্ভততির দ্বার! নিজের শ্রেণীকে বাঁচাইয়া বাখাও 
সমভাবে স্বাভাবিক । নিজের সন্তান-স্ষ্টির দ্বারা বংশরক্ষার প্রেরণাকে 
প্রকারান্তরে নিজেকেই বীচাইয়। বাখিবার চেষ্টা বলা চলে, কারণ সম্ভান- 
সন্ততির মধ্যে জীবের ব্যক্তিগত ও সমাঁজগত জীবনই সঞ্চালিত হয়, 
বাহির হইতে কোনে! জীবন আপিয়। সম্ভান-সন্ততির দেহে আবিভৃতি 
হয় না; মাতা-পিতাৰ নিকট হইতেই সন্তান-সন্ভতিব! গ্রাণকণা লাভ 
করে। সেই অতি ক্ষুত্র প্রাণথকণা প্রকৃতির কৌশলে বড় হইতে থাকে, 
ক্রমশ প্রক্তিরই ব্যবস্থায় এক-একটি স্বতন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবে পরিণতি 
লাভ কবিতে থাকে । নিজে বাচা ও গ্রকাবাস্তরে সম্ভান-সম্ভতির দ্বারা 
নিজেকে এবং নিজের শ্রেণীকে বাঁচাইঘ! রাখার এই ছুইটি ধার! প্রকৃতির 
স্থষ্টি। ইহা যে সকল সময় জীব অনুভব করে বা বৃদ্ধিতে ধরিতে পারে, 
তাহা নহে। অনেক সময় জীব কিছু ন! জানিয়া, না বুঝিয়াই প্রকৃতির গৃঢ 
উদ্দেশ্য সাধন করে। চোঁখের অতি নিকটে কোনো বন্ত হঠাৎ উপস্থিত 
হইলে বা কোনো আঘাতের সম্তাবন! ঘটিলে চোখের পাতা আপনা- 
আপনি বুজিয়া যায়, ইহাতে জীবের কোনো চেষ্টা পরিকল্পনা সতর্কতা 
কিছুই প্রয়োজন তয় না। চোখের এই আত্মরক্ষা প্রকৃতির শিক্ষা, চক্ষু- 
গঠনের সঙ্গে সঙ্গে এই শিক্ষা চলিতে থাকে এবং চস্ষু সম্পূর্ণ হইলেই 
এই শিক্ষাটুকুও সম্পূর্ণ হইয়া ষায়। অতকিত অবস্থায় কোনো ভীতি- 
উৎপাঁদক শব্দ শুনিলে জীব চমকিয়া উঠে, হঠাৎ কোনো ভয়ের কারণ 
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'বাটলে জীব মুহূর্তের জন্য চিন্তা না করিয়াই পলায়নের চেষ্টা করে। এগুলি 
প্রকৃতির কৌশল, জীব যাহাতে নিজে বাচে তাহারই ব্যবস্থা। এইবূপ 
কাম ও প্রেম সন্তান-সম্ভতির মধ্যে নিজের ও শ্রেণীর প্রাণধারা রক্ষা 
করিবার প্রাকৃতিক কৌশল । মা যখন আপনার দেহ-মনের সর্বশ্রেষ্ঠ 
সঞ্চয় শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, তাহার মঙ্গলের জন্য ঢালিয়া দেন, তখন 
তাহার সেই অন্থপম সন্তান-ম্লেহে প্রকৃতিরই অলক্ষ্য হস্ত দেখিতে পাওয়। 
যায়। শিশু লইয়! মায়ের আনন্দ, ইহ! এক প্রাকৃতিক ব্যবস্থা। 

৭। শিশু ও মায়ের মধ্যে প্রকৃতিগত আনন্দের এই যোগাটর 
ছুইটি দিক আছে-_একটি মায়ের দিক, অপবটি শিশুর দিক। শিশুকে 
বড় করিয়া তুলিবার জন্য মায়ের পরিশ্রমের ও ধৈষের সীমা থাকে না, 
তাহাকে প্রতি মুহর্তেই শিশুর সেবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। 
অক্লান্ত পরিশ্রমের অফুরন্ত শক্তি মায়েরা কোথা! হইতে পান, অসীম 
ধৈর্য কেমন করিয়া সম্ভব হয়? সকল পরিশ্রম ও ধৈযের উত্স মানুষের 
আনন্দ; মায়ের অনস্ত উৎসাহের প্রেবণা আসে তাহার অন্তরের 
আনন্দ হইতে । মা যদি বুদ্ধির দ্বারা শিশুর রক্গণাবেক্ষণের প্রয়োজন 
বিশ্লেষণ করিয়া শিশুপালনে অগ্রসর হুইতেন, তাহা হইলে তাহার 
শ্রমশক্তি মঙ্ীর্ণ হইয়া আসিত এবং ধৈধ উৎসাহ আগ্রহ শ্ীণ হইয়া 
পড়িত। মানুষ বুদ্ধির প্রেরণায় কর্তব্যবুদ্ধির তাগিদে বেশী দূর অগ্রসর 
হইতে পারে না। তাহার বুদ্ধি ও সকল শ্রম আনন্দ-প্রেরিত_হইলে 
তবেই সর্বশ্রেষ্ঠ ফল দেখিতে পাওয়া যায়। শিশুপালনে মায়ের কর্তব্য- 
বুদ্ধ অতি তুচ্ছ কথা, আনন্দই প্রধান ব্যাপার । আনন্দ যে পরিমাণ, 
শিশুপালন সেই পরিমাঁণেই মহজ হয়। যেখানে আনন্দ কম, শিশু- 
পালন সেখানে অত্যন্ত কঠিন। শিশুপালনের ন্যায় অত্যন্ত কঠিন 
কাজকে অত্যন্ত সহজ করিবার উদ্দেশ্টেই প্ররুতির 'আনন্দ-ন্যবস্থা | 

৮ মায়ের দিকে যেমন, শিশ্তর দিকেও তেমনি-_ আনন্দের 
বাস্তব প্ররোজন আছে । শিশু তাহার শৈশবে যতখানি শিক্ষালাভ 
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করে এবং ঠিকমতো ব্যবস্থা হইলে যত সহজে করিতে পারে, ' বড় 
হইলে ততখানি অর্জন করা তেমন সহজে সম্ভব হয় না। বড় বয়সে। 
কোনে। ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে বেশ চেষ্টা করিতে হয়, আত্মসং্যমের ও 
মনের জোরের যথেষ্ট প্রয়োজন হয়) কত বুদ্ধির চালনা, কত কৌশল, 
কত পদ্ধতির ব্যবহার। কিন্তু শৈশবের মাতৃভাযা-শিক্ষী অতি সহজে 
অতি দ্রুত সম্পন্ন হয়। শিশুকে ঠিক কেহ মাতৃভাষা শিক্ষা দেয় না, 
সে নিজেও শিখিতেছে কিনা ভাবিষা দেখে না, অথচ ছুই তিন বখসর 
ব্যসেই সে ীতিমতো বাঁক্য-বিশারদ হইরা উঠে। ইহা কেবল ভাষার 
দিকেই নহে, সকল দিকেই শিশুন দ্রুত বিকাশ দেখা যায়। ছুই তিন 
ব্সরের শিশু তাহার জীবনের ছুই তিন বং্সর সময়ের মধ্য বসা দীড়ান 
হাটা! দৌড়ান প্রভৃতি কত প্রকারের দেহসঞ্চালক্ঈ শিখিরা লঘ, তাহার 
দেহের অর্গ-প্রতাঙ্গের উপর গ্রাথমিক অধিকার বেশ ভাল ভাবেই 
স্থাপন করে। কিন্তু বড় বদ্রসে নৃত্যশিক্ষা করা বহু বৎসরের চেষ্টায় 
সম্ভব হয়; অনেক শিক্ষক ও যথেষ্ট সাহাযা আবশ্যক হয়। শৈশবে এইকপ 
দ্রুত বিকাশের কারণ আর কিছুই নহে, শিশুর স্বতঃস্ফ,তিই ইহার 
কারণ। শিশু আপনা হইতেই স্কূতি পাইতে থাকে, ন্মানন্দ তাহার 
প্রতি মুহতের প্রেরণা জোগায়, কোনো আবশ্যক-বোধ বা কোনো চাপ 
তাহার প্রতি বাহির হইতে কাজ করে না। মাতৃক্রোড়ে শিশুর 
আনন্দ-যোগটুকু সকল সময়েই চোখে পড়ে। কিন্তু শিশু একটু বড় 
হইলেই মাতৃক্রোড় হইতে নামিয়া আসে, “স্বতন্ত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা! 
করে, এমন-কি মাকে যেন তাহাব আর প্রয়োজনই হয় না। এই সময়ে 
মনে হর শিশুর সহিত মায়ের আনন্দ-যোগ বুঝি আর নাই। কিন্ত 
শিশুর সহিত মায়ের আনন্দ-যোগ ছিন্ন হইয়া গেলে শৈশবের বিকাশে 
ভ'ট। পড়িবে, শৈশবের শিক্ষা অত্যন্ত শ্থ হইয়া আসিবে। যেখানে 
শিশুর বিকাশ বেশ দ্রুত ও স্পষ্ট, সেখানে মায়ের সহিত তাহার 
আনন্দের যোগ কমে নাই, হয়তো তাহা বাহিরের আবরণে ঢাক 
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পড়িয়াছে । বাহিরের চোখে শিশু ও মায়ের আনন্দ-প্রবাহ সফল 
সময়ে ধর! না পড়িলেও ইহা অস্তঃসলিলার ন্তায় রস যোগাইয়া চলে। 
আনন্দ না থাকিলে স্বতঃম্ফ,তি দেখা যাইত না, স্বতঃস্ফতি না থাকিলে 
শিশুর আত্মগঠন ক্রুত হইতে পাঁবিত না। ্‌ 

৯। জীবজগতে যে শ্রেণী ষত উন্নত তাহার জীবনযাপন-প্রণালী 
তত জটিল। অধিক জটিলতার সহিত উপযৌজন সাধন করিতে শিশুকে 
অনেকখানি শিখিরা লইতে হয়, বহু দিকে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। 
ইহার জন্য অনেকটুকু সময় আবশ্তক। মানবজীবন বড় জটিল, সেই 
কারণে মানবশিশুকে শৈশব পার হইবার পূর্বেই অনেক দিকে প্রস্তত 
হইযা লইতে হন । প্রকৃতি মানবশিশুকে ছুই দিক পিয়া সাহায্য 
করিয়াছে । মানবশিশুর শৈশবকে দীর্ঘ করিয়। দিয়।ছে, অন্যান্ত 
জীবের তুলনায় মানবের শৈশব দীর্ঘতম । দ্বিতীরতঃ, শৈশবের শিক্ষাকে 
অতি দ্রুত করিবার ন্যবস্থা করিয়াছে । শৈশবের দ্রুত শিক্ষ! বা প্রস্ততি 
এবং মানবের ক্ষেত্রে দীর্ঘ শৈশব, এই দুই প্রকার ব্যনস্থায় প্রকৃতি 
তাহার উদ্দেশ্য সফল করিতেছে এবং তাহাবরই জন্য শিশু ও মাত -হৃদয়ে 
আনন্দ এবং স্বতঃস্ফূতি জাগাইয়া রাখিতেছে । শিশু ও মায়ের আনন্দ 
কেব্ল ভাবচক্ষুর বিচার নহে, ইহ! একেবারে নান্তবের বাচা ও বাচানোর 
উপায়। আনন্দ শ্রমকে সচ্জ কবে, প্রেমকে স্বীভাঁবিক করে; আনন্দ 
জীবনকে স্বতংম্ফ্ত করে, স্বাদীনতার সার্থকতা আনে । আনন্দ হইতেই 
মাধুধের জন্ম। যে মা শিশুকে কর্তব্যজ্ঞান হইতে পালন করেন, 
আনন্দ হইতে নহে, তাহার শিশু-সেব। 'ব্যর্থ। শিশুতে বে মাত। 
অ'নন্দ পান না তিনি অস্থস্থ এবং সেই কারণে মাতিধন হইতে চ্যুত | 


মাতৃস্তন-পর্রিচিবশ 
১০। শিশু জন্ম হইতেই আরাম ও পীড়। অন্থভব করিতে পাবে। 
শিশুর এই অনুভূতি প্রথম প্রথম বড় স্কুল অবস্থায় থাকে এবং সবটুকুই 


৩) 
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দৈহিক স্তরে থাকে বলা যায়। দেহের আরাম ও দেহের পীড়া বা ক্লেশ 
ব্যতীত মনের আরাম ও মনের বেদনা তাহার কিছু থাকে না। নবজাত 
শিশুর মনের দ্দিকটা যেন প্রাধ়্ সুপ্ত, যেন তখন মাত্র জাগিতেছে। 
দেহের দিকে স্নায়ু প্রভৃতি মোটামুটি প্রস্তত হইয়া! আছে, স্পষ্ট ভাবে 
উদ্দীপিত করা না! গেলেও তাহার দেহ একটু-আবটু সাড়া দিতে পারে, 
দেহে আরামের ও ক্লেশের বৌধটুক থাকে । প্রথম অবস্থায় আরাম ও 
পীড়ার বিপরীত অন্থভূতির সহজ লক্ষণ শিশু প্রকাশ করে। ক্রমশ 
শিশু ঘত বড় হয়, তাহার অনুভূতি ততই স্ুক্্ম হর, ততই বিচিত্র হয়। 
নব্জাত শিশুকে চিমটি কাটিলে ঠিক যেন ব্যথা বোধ করে না, অথচ 
কয়েক সপ্তাহ যাইতে ন1! যাইতে একটু চিমটির ব্যথায় শিশু চেঁচাইয়া 
কাদিয়া দস্তরমত “প্রতিবাদ করে। আরো যখন বড় হয় সামান্য 
ভঙ্সনাতেও সে কাদিতে থাকে, তাহার মনে ব্যথা লাগে । অতি 
শিশুর আরাম ও পীড়া -বোধ অত্যন্ত অস্পষ্ট স্থল এবং বৈচিত্র্যহীন 
হইলেও সেগুলি তুচ্ছ করার বিষয় নহে । তাহার অনুভূতি 'প্রাথমিক পর্বে 
নিতীস্ত মোটা, সাধারণ, অ-বিশেধিত থাকে ; কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে 
উপেক্ষা করা উচিত নহে । শিশু ভূমিষ্ট হইবার পরেই কাদিয়া' ওঠে। 
আলো-বাঁতাসের জগতে প্রথম উপলব্ধি ও উপযোজন করিবার সময় 
শিশুর এক প্রকার কেশ হয়; ইহ! কিসের ক্লেশ তাহা বিশেষ করিয়া 
বিশ্লেষণ করিয়া বলাম্যার় না। কিন্তু তাহার এক পীড়া-বোধ যে জাগে 
ইহা অস্বীকার করা যায় না--শিশু কাঁদিয়া ওঠে । তাহার জীবনের 
প্রথম ক্রন্দনের কারণ ক্ষুধা হইতে পারে, ফুস্ফুলের অস্বস্তি হইতে 
পারে। শিশুর প্রাথমিক অবস্থায় ইহাদের পৃথক পৃথক বোধ থাকে 
না। শিশু ক্ষুধা কাহাকে বলে জানে না, ভৃষ্ণার সহিত ক্ষুধার পার্থক্য 
তাহার অনভিজ্ঞাত। ফুস্ফুসের অন্বস্তিও যাহা, ক্ষুধা-তৃষ্ণাও তীহা!। 
মাতৃজঠর হইতে মুক্ত হইয়া নৃতন বেষ্টনীর সহিত প্রথম যোগ-স্থাপনে 
শিশুর ষে পীড়। বোধ হয় তাহাই তাহার জীবনের প্রথম গীড়া-বোধ। 


মাতৃ-পরিবেশ ৩৫ 


এই প্রথম গীড়ার পর প্রথম আরাম বোধ ঘটে অপরের স্পর্শে, বিশেষ 
করিয়া মাতৃস্পর্শে। পীড়া যেমন অ-বিশেষ (ক্ষুধা নহে, তৃষ্ণা নহে, 
কোনো বিশেষ পীডা নহে) তেমনি আবামও অ-বিশেষ | মাতৃম্পর্শে 
শিশু যখন প্রথম আরাম বোন করিতে পায় তখন সেই আরাম ক্ষুধার 
নিবুত্তি নহে, তৃষ্ণার বা অপর কোনো গীডাব শান্তি নহে। মাতৃষ্পর্শের 
আরাম, শিশুর অবিশেধিত আরাম ! 

১১। একটু সময় যাইতে না যাইতেই আলো-বাতাসের সঙ্গে 
শিশুর এক রকম সহজ সন্বদ্ধ বা উপযৌজন হ্ইয়! যাঁয়। তাহার 
পর্‌ ক্ষুণাৰ তৃষ্জাৰ ঝা অপর কোনে! অবস্থান পীড়। সৃষ্টি হইতে থাকে। 
তখনো শিশু ক্ষুধা তৃষ্ণ প্রভৃতির পার্থক্য বুঝিতে পারে না। তাহার 
বোধে পীড। ৪ আনাম ছাড় আর কিছু আসে না। ইহার ফলে সকল 
পীড়ার মাতস্তগ্-পানই একমাত্র ওবধ হইয়া থাকে । শিশুর ক্রন্দনের 
একমাত্র শান্তি মাতৃস্তগ্ত-পানে, অন্তত সাময়িক ভাবে মাতৃন্তম্তপান 
শিশুর যে-কোনে। পীড়ার শান্তি দান করে। এই কারণে জীবজগতে 
শিশুর যখনই আবিভাব ঘটে, তখন হইতেই মাতৃস্কন তাহার শ্রেষ্ঠ 
পরিব্ণে। মাতৃস্তনের পরম প্রভাব শৈশবজীবনে নেহা অন্ন কনক 
দিনের ব্যাপার নহে, শৈশবের বেশ একটি জং এই মাত্ৃস্তন-গ্রভাবের 
অধীন থাকে । 

১২। শিশুর জীবন-যাত্রার আর্ম্ত হইতে অনেক সপ্তাহ প্যস্ত 
মাতৃন্তনই শিশুর শেষ্ঠ পরিবেশ বলার কারণ আছে । ম| তাহাগ পরিবেশ 
নহেন, মাতৃস্তনই তাহার পরিবেশ । ইহ| একটু অদ্ভুত শোনায় । তথাপি 
ইহা মনোবিষ্লেষণ-সম্মত বিশ্বাস । শিশুর ধারণ। তখন একেবারে গ্রথম 
অবস্থার ; যৎসামান্য বল! চলে, নীহারিকার শ্তায় অস্পষ্ট, এবং মনঃহষ্টির 
স্ুচনীমাত্র হইয়াছে । শিশুর মানসিকতার সেই আদি পর্বে মায়ের 
ধারণা সম্ভব হয় না। মায়ের শুনই তাহার ধারণার প্রথম বস্ত, 
এই ধারণার বশেই তাহার মনের প্রাথমিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। 


৩৬ শিশু-পরিবেশ 


মাত৷ স্বয়ং প্রথম প্রথম শিশুর ধারণার বাহিরে থাকেন, জমগ্র মায়ের 
ধারণা গঠিত হইতে সময় লাগে । শিশুর আরামের প্রথম ও প্রপ্ধান 
উদ্দীপক মাতৃস্তন; মাতৃস্তনই তাহাকে আরাম দান করে, মাতৃস্তনকেই 
শিশু বোঝে, স্তন্তপানকেই সে খোজে । স্থখের ও আরামের উপলক্ষ্য 
মাতৃন্তন, পীড়াউপশমের উপায় মাতৃষ্তন, ক্লেশ ও বেদনার কারণও 
মাতৃস্তন। সমগ্র মাতৃবূপ শিশুর কারণ-অকাঁরণের, স্থখের, বেদনার, 
সবকিছুর বাহিরে থাকে । ক্ষুণা পাইয়াছে, ক্লেশ হইতেছে_কারণ 
মাতৃস্তন পাওয়] যাম্ন নাই। উদরামরের পীড়া দেখ। দিয়াছে-_দায়ী 
মাতৃন্তন। ছুপ্ধপানে ক্ষুন্নিবৃওডি হইয়ীছে_ হেত মাতিস্তন। ওউযধসেবনে 
উদ্রের গীড়ার উপশম ঘটিয়াছে-_শিশুর নিকট ইহারও মুলীভূত 
মাতৃস্তনই । সমগ্র মা শিশুর নিকট “নাই” । অতি শৈশবের ইহা! একটি 
স্তর, এই সুরটিকে শিশুর মাতৃশুনপব বলিলে বৌপ হয় ক্ষতি হইবে না। 

১৩। মাতৃস্তন ও শিশুর মধ্যে ষে সম্পর্কটুকু গঠিত হয় তাহাতে 
শিশুর ভাবনা-চিন্তার কোন গ্রভাব নাই, 'কারণ অতি শৈশবে ভাবন। 
চিন্তার বালাই বড় একট। থাকে না। মাতস্তনকে শিশু যে একাস্তভাবে 
ও একমাত্র করিয়া গ্রহণ করে তাহার কারণ শিশুর আপন স্বভাব, 
প্রকৃতির অলক্ষ্য ব্যনস্থ। | 

১৪। একমাত্র মাতৃন্তনের সহিত অতিশিশুর সম্বন্ধ গঠিত হওয়ার 
কয়েকটি কারণ আছে । মাতৃস্থনই শিশুর প্রথম ও প্রধন আরামের উৎস, 
এই আরামের কয়েকটি ধারা আছে । স্থখের ও আরামের সেই-সকল 
ধারা একত্রিত হইয়! মাতৃস্তনকে শিশুর নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ পবিব্শে করিয়া 
তোলে । প্রকৃতির ব্যবস্থায় মাতৃস্তন ব্যতীত অন্য কিছুই আরামের 
এতগুলি দিক সৃষ্টি করিতে পারে না। 

১৫। অতি শৈশবে আরামের প্রথম ধারা স্পর্শহ্থখ। মাতৃস্পর্শে 
শিশু এক অবর্ণনীয় আরাম পায়। এই আরামটুকু নিতান্ত দৈহিক 
স্তরের বলিয়া বিবেচনা! করা যায়, ইহাতে কোনো ভাবের প্রভাব নাই। 
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শিশুর মন তখনও ফুটিয়া উঠিবার সময় পায় নাই; স্ৃতরাং ভাবের 
কথা উঠিতে পারে না । কৈশোরে যৌবনে বা পরবর্তী জীবনে প্রিয়জনের 
স্পর্শ হইতে স্ৃথলাভ হয় ইহ। 'অতি সাধারণ অভিজ্ঞত| | সকল বয়সেই 
মান্ষ প্রিয়জনের দেহস্পর্শে নিজের দেহে মনে অল্লাধিক স্থখ অন্ভৰ 
করে। নারী পুরুষের মধ্যে এই স্পর্শস্থখ অতি সাধারণ ব্যাপার। 
আমাদের একরূপ ধারণ। আছে যে, নারী পুরুষকে স্পর্শ করিয়া, পুরুষ 
নারীকে স্পর্শ কন্যা একপ্রকার স্থখ উপভোগ করে । অনেকের বিশ্বাস, 
অনেক ক্ষেত্রেই স্পর্শলুখ কামহখের অন্তর্গত । দেহম্পর্শের স্থগ কখনো 
কখনো অতি স্পষ্ট ভাবেই কামগত বলিয়। বে!ঝা। স্বাঘ, আবার অনেক 
ক্ষেত্রে নানাভাবে পবিমাজিত ভৃইয়া অতি পবিত্র স্পর্শস্রখ-রূপে প্রকাশ 
পায়। শিশুর স্পর্শস্তধকে কামের অন্তর্ভূক্ত করিতে আমাদের মন 
চাঁহে না । তথাপি মনোবিশ্রেষণের ইর্চিত এই দিকেই | মনোবিশ্লেষণের 
নান। প্রকার আলোচনা হইতে মনে হয় যেন অতি শৈশবে শিশুর 
মাতম্পর্শে কামের এক অস্প& প্রভাব বর্তমান; শিশু মাতৃন্তন্য পান 
করিবার সময় যে স্পর্শন্খ লাভ করে তাহা সম্পূর্ণ নির্দোষ ৪ পবিত্র 
হইলেও কামের আভাস তাহাতে থাকে। 

১৬। মনোবিশ্েষশের এই ইক্চিত ভ্রান্তই হউক আর অন্রাস্তই 
হউক বর্তমান প্রসঙ্গে তাহা প্রভান বিক্তার করিবে না; মাতৃদেহ 
স্পর্শ করিরা শিশুর যেটুকু আরামভোগ হয় তাহাতে কামের পূরাভাস 
থাকুক বা নাই থাকুক এ আলোচনায় কিছু আসে যায় না। শিশুর 
সর্বপ্রধীন, এবং বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠঠ আরাম মাতদেহ-ম্পর্শে, মাতস্তন- 
স্পর্শে ঘটে ইহাই জানিবার ও বুঝিবার আসল বিষয়। শিশু তাহার 
ওষ্টদ্বারা স্তনপান করিয়া আরাম পায়, মাতৃস্তন লইয়া খেলা করিয়া 
আনন্দ পার, মাতৃক্রোড়ে আসিয়া মাতৃদেহ হইতে অতুলনীয় স্থ 
পান করিতে থাকে । যিনি শিশু পধবেক্ষণ করিয়াছেন তিনি জানেন 
আাতৃন্তন ও মাতৃক্রোড়ের আকর্ষণ শিশুর নিকট কত তীত্র। ক্ষুধা তৃষ্ণা 
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নিবারণের জন্যই যে মতৃস্তন শিশুজীবনে এত প্রিষ তাহা নহে; ক্ষুধা- 
তৃষ্ণ-নিবুত্তি মাতিস্তনের প্রতি শিশুর আকষণের আংশিক কারণ মাত্র । 
শিশুৰ উপযোগী বন্থপ্রকার পানীয় আছে, কিন্ত তাহাতে শিশুর শুনপানের 
তপ্তিলাভ কিছুই হয় না, শিশু সম্পর্কে ধাহারই অভিজ্ঞতা আছে 
তিনি ইহা বঝিতে পারিবেন । মাতৃক্রোড অপেক্ষা অনেক বেশী কোমল 
ও স্থখকর শষা] বাজারে পাওয়া যায় ; তথাপি শিশু সকল শষ্য ফেলিয়! 
মাতৃক্রোডে উঠিবার জন্য হাতি বাড়ায় । কোনো পানীয় মাতৃন্তন্যের 
সমকক্ষ নহে, কোন শষ্য মাতৃক্রোড়ের সহিত তুলনীয় নহে। যে-সকল 
কারণে মাতৃম্তন ও মাতৃক্রোড শিশুর পক্ষে অতুলনীয় হইয়া রহিয়াছে, 
স্পর্শস্থুখ তাহাদের মধ্যে প্রধান। মাতৃষ্পর্শের আকর্ষণ সুস্পষ্ট এবং 
মনোবিশ্লেষণবিদের অভিমতে ইহার 'প্রভাবও সুদূরপ্রসারী | 

১৭। আবামের দ্বিতীয় ধারা ক্ষুধা-তষ্জানিবৃত্তি। ক্ষুধাতৃষ্ণার 
পীড] শিশু অনুভব করে, কিন্তু সে জানে না কি কারণে তাহার পীড়। 
ঘটিতেছে। কি করিলে পীডাঁর উপশম হয় তাহাও শিশুর অজ্ঞাত। 
স্তন্যপানের অভ্যাসটি একটু পাকা হইয়া গেলে শিশুর যে-কোনো! পীড়ায় 
স্তনপ্রাপ্তির অস্পষ্ট এক আশ। শিশুর মনে জাঁগে। ক্ষুধাতৃষ্তীর ক্ষেত্রে 
যেমন অনা সকল ক্ষেত্রেও তেমন-_যে-কোনো অস্বস্তি অনুভব করিতে 
থাকিলে তাহ।র সামান্য মনটিতে মাতৃস্তনের এক আশা-ছবি জাগিয়। 
উঠে। ক্ষুবাকে শাস্ত করিতে হইলে উদরে কোনোরূপ আহার বা পানীয় 
প্রেরণ করাই একমাত্র উপায়, এ জ্ঞান শিশুর নাই। তাহার উপযোগী 
পানীয় মাতৃশুনে সঞ্চিত আছে, এ যুক্তিও শিশুর নহে। সেকোনো 
যুক্তির বশে স্তন আশ! করে না। সে নিতান্ত স্বভাববশেই মাতৃস্তন 
খোজে । তাহার পন ক্ষুধা তৃষ্ণার ক্লেশ হইলে বা যে কোনো কারণে ক্লেশ 
হইলে সে কাদে, অমনি কোথা হইতে মীতৃস্তন আসিয়। শিশুর ওষ্টাধাবে 
পৌছায়; তাহার ক্ষুধা-তৃষ্তা-নিবারণের আরাম বৌধ হইতে থাকে এবং 
তাহাতে মাতৃষ্পর্শের স্থখধারাও আসিয়া যোগ দেয়। পুনঃ পুনঃ 
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পীড়া, মাতৃন্তন-স্পর্শ ও সখের পরিবেশ একত্র হইয়া শিশুর একরূপ 
অভ্যাস স্থষ্টি করে; তখন শিশু অভ্যাসবশে মাতৃস্তন খু'জিতে থাকে। 

১৮। ক্ষুধাতৃষ্ণ'ব নিবৃত্তিকালে আর-এক শ্রেণীর দৈহিক আরাম 
শিশুর লাভ হয় বলিয়া কেহ কেহ বিশ্বাস করেন। কগনালী দিয়! 
সনধারা শিশুর উদবে অবতরণকালে এক সংব্দেনের (অনুভূতির ) 
স্ষ্টি কনে। ইহাও এক আরামের সংবেদন, ইহা ক্ষুধাতষ্ণা-নিবারসের 
তৃপ্সিকে আরও তু।প্টদায়ক করিষা তোলে । 

১৯। স্তনপানকালে শিশু একটি ছন্দ অন্তনরণ করে, ইহা তাহারই 
ছন্দ। আমরা যখন শিশুকে অতিশয় তৃপ্তিপূধ্* শুনপান করিতে 
বাকোনো-কিছু কবিতে দেখি, তখন আমরা সাধারণতঃ বলিয়া থাকি 
শিশুটি “্বচ্ছন্দে আছে। শিশু আপন-মনে স্বখে যখন খেলা করে 
তখন আমাদের মনে হয় সে -স্বচ্ছন্দে খেলা করিতেছে । কেবল শিশুর 
ক্ষেত্রে কেন, যে-কোনো! বয়সে কাহাকেও বেশ তৃপ্ঠিব সহিত স্ফতির 
সহিত কিছু করিতে দেখিলে বলিতে ইচ্ছা হয়, ব্যক্তিটি বেশ শ্বিচ্ছন্দে 
আছে। ন্বস্ছন্দে কথাটির মধ্যে স্বখের আরামের ভাব রহিয়াছে-- 
কোনে! পীডা-ক্লেশ নাই, আছে কেবল তৃপ্তি । অপর দিকে শ্যচ্ছন্দ' শব্দের 
অর্থ নিজের ছন্দ । প্রাণী খন নিজের দেহের ও মনের ছন্দ-বশে চলে, 
কাজ করে, তখন তাহার স্বচ্ছন্দ-ভাবটুকু ফুটিয়া ওঠে, অর্থাৎ তাহার তৃপ্তি 
আরাম জুখ স্পষ্ট হইয়া ঈীড়ায়। নিজের ছন্দ যখন বাধা পায় তখনই 
পড়ার স্চন। দেখা দেয়। এই কারণে যেকোনো প্রাণীকে তাহার 
নিজের ছন্দে পঁহছাইয়! দিলে তাহার স্বাচ্ছন্দ্া-বিধান করা হয়। আবার, 
কাহাকেও তাহার জীবনের ছন্দ হইতে বিচ্যুত করিলে তাহাকে ক্লেশ 
দেওয়া হয়। 

২০। ছন্দের বশে আরাম, ছন্দের বিচ্যুতিতে পীড়া--ইহা কল 
স্তরের আচরণেই সত্য। দেহ-ম্তরের দৃষ্টাস্ত-স্ববূপ বলা যায়-_মান্ষ 
(বা ষে-কোনে! উচ্চ শ্রেণীর জীন ) যখন চলে, তখন তাহার চলায় 
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একটি “তাল”, একটি নিয়ম, একটি ছন্দ খুঁজিয়া পাওয়া ষায়। তাহার 
চলার এঁ তাল বা ছন্দটিতে ব্যাঘাত ঘটিতে থাকিলে, যেমন তেমন ভাবে 
বেতালে বেছন্দে চলিতে বলিলে চলা আর হইয়া! ওঠে না, পা ফেলিয়! 
হাঁটার ন্যায় অতি সহজ কাজটুকুও ছুঃসাধ্য এবং পীড়াঁদায়ক হইয়া! পড়ে। 
উচ্চতর মানসিক স্তরে দেখা যায়, যে ব্যক্তির জীবন সঙ্গীতের ছন্দে 
ছন্দোবদ্ধ, যে সঙ্গীতের মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য অন্থভব করে, তাহাকে সঙ্গীত 
হইতে বঞ্চিত করিলে পীড়া স্ষ্টি কর! হয়। উন্নত জীবের যে-কোনো 
আচরণেই ছন্দ রহিয়াছে, জীবকে সেই ছন্দ অনুসরণ করিতে দিলে 
তাহার দেহে ও মনে এক স্থখের উদয় হয়, ছন্দের প্রকাশ ও অন্তশীলন 
ব্যতীত সেই স্খ-বোধ সম্ভব হয় না । 

২১। মানবশিশুর বেলায়ও ইহার ব্যতিক্রম নাই। শিশুর ছন্দ 
প্রধানত: দৈহিক স্তরের, মন তাহার ফুটিতেছে মাত্র । এই সময়ে তাহার 
কোনো পীড়া-বে'ধ হইলে দেহের কোনে। ছন্দ উদ্দীপিত করা লাভজনক, 
কারণ শিশুর দেহে ছন্দ স্থষ্টি করিলে তাহার একরূপ আরাম বোধ হইতে 
থাকে এবং তাহাতে পীড়ার কিছু উপশম ঘটিতে পারে । শিশু কাদিয়! 
উঠিলে দোলনায় দোল দেওয়া, পিট চাপড়ানো প্রভৃতি “সেকেলে, 
ব্যবস্থার মধ্যেও শিশুর দেহছন্দের উদ্দীপনে তাহাকে আরাম-দানের 
চেষ্টাই রহিয়াছে । 

২২। শিশু যখন মাতৃন্তন পান করে তখন তাহার ওষ্ঠ এবং মুখের 
অন্যান্ত অংশ একটি ছন্দ অনুসারে চালিত হয়। স্তনপান-কালে শিশু 
ষে তাহার মতো! করিয়া ছন্দ অনুসরণ করিতেছে একটু লক্ষ্য করিলেই 
বোঝা যাঁয়। নিজেই নিজের ছন্দ অনুসরণ করার এথম ক্ষেত্র মাতৃন্তন- 
পান; শিশুর নিকট অপর কোনে! ক্রিয়ার দ্বারা ছন্দস্থথ ভোগ কর! 
সম্ভব নহে। বাহির হইতে দোল! দিয়া, চাপড়াইয়া, শিশুকে ছন্দ-স্থখ 
দেওয়া যায়, কিন্তু শিশু নিজেই নিজের দেহাংশ ব্যবহার করিয়া ছন্দ-স্থখ 
স্থষ্টি করিতে গেলে মাতৃস্তন-পান ছাড়া তাহার উপায় নাই। মাতৃস্তনই 
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শিশুর দেহ-ছন্দের প্রথম এবং প্রধান উদ্দীপক বল যাইতে পাবে । 
স্তন-পান-কালে শিশুর ওষ্ঠ প্রভৃতি অংশ যে ছন্দ স্ষ্তি করে মাতৃস্তন- 
পানের তাহা চতুর্থ আরাম । মনোবিজ্ঞানে এই ছন্দ-স্থখটিকে: তুচ্ছ মনে 
করে না, ইহার প্রভাব উপেক্ষার মতো নহে। 

২৩। মাতৃস্তন-পানে শিশুর আরাম অতুলনীয়; তাহার কারণ 
এখন স্পষ্ট বোঝা যায়। মাতিস্তন-পান ছাড়া অপরু কোনো উপায়ে 
শিশুকে একসঙ্গে এতভাবে আরাম দেয়া যায় না। শিশুর উপযুক্ত 
পানীয় দেওয়। সহজ, শিশুকে দৌল দেওয়াও কঠিন নহে, তাহার এষ্-ছন্দ 
স্ষ্টি করিবার কৌশল নৃতন বলিলে ভুল হয়, মাহুম্পর্শও শিশুর নাগালের 
বাহিরে নাই ; অথচ মাতৃস্তন ব্যতীত এমন কিছুই নাই যাহার দ্বারা একই 
কালে সবগুলি আরাম তাহাকে দেওয়া যাইবে। মাতৃন্তনপানে মাতৃষ্পশ, 
ক্ষন্িবৃত্তি, কণ্ঠনালী-সংবেদন ও গষ্টছন্দ একত্র মিলিয়া মিশিয়া এক 
অনন্তকরণীয় আরাম সট্টি করে। নানা প্রকার উদ্ভট যন্ত্র-আবিক্ষারের 
কথা শোনা যায় বটে, মাতৃশ্ুনের পরিবর্তনরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে এমন 
কোনো যন্ত্রের বিষয় এখনো জানা যা নাই । অনেকে মনে করিতে 
পারেন যে, শিশুকে স্তনপান না করাইয়। রবারের-বৌট-ওআল1 বোতল 
ব্যবহার করিলে শিশুর একই প্রকাব তৃপ্তির লক্ষণ প্রকাশ পায়। 
কিন্ত মনোবিশ্লেষধশের ধারণ। সেরূপ নহে _শ্ুনম্পর্শের সখ রবারের বৌট 
হইতে পাশুয়া অতি-শিশুর পক্ষেও সম্ভব নহে; একবার মাতিগ্তনের 
স্পর্শ ও তজ্জনিত স্থখ শিশু জানিতে পারিলে অন্ত কোনো-কিছু দিয়! 
সহজে তাহাকে ভোলানো যায় না, অতি-শিশু অত্যন্ত নিরীহ হইলেও 
অতখানি নিরীহ ভালো-মান্ষ নহে। 


২৪। শিশু-জীবনে স্বখখ ও আরামের উৎস হিসাবে মাতৃশ্ুন 
অদ্ধিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে, মনোবিক্সেষণের কথা ছাড়িয়া 
দিলেও দৈনন্দিন জীবনে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই অতুলনীয়তার 
বিশেষত্ব ছুই দিকে । “ভালো” ও প্রীতি ( প্রেম ) একটি দিক, “মন্দ ও 
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'বৈরিতা'র ধারণ। অপর দিক । শিশু জন্ম হইতে ভালো-মন্দের কোনো 
ধারণা লইয়া আসে না, ভালো-মন্দের ধারণা ক্রমশঃ স্ষ্টি হয়। আমাদের 
সাধারণ বিশ্বাস, অতি-শিশুর বা! শিশুর ভালো-মন্দ-অস্ুভূতি নাই, যদিও 
ব। একটু থাকে তাহ হইলে সে নিতান্ত তুচ্ছ। আমাদের সাধারণ 
ধারণ! তেমন গভীর নহে ব্লিয়াই শিশুকে বা অতিশিশুকে অতখানি 
তৃচ্ছ করি। মনোবিশ্লেষণের অভিজ্ঞতা অন্যরূপ ; দ্রেখা গিয়াছে যে, 
জীবনের অতি প্রত্যুষেই ভালো-মন্দের সুচনা হয় এবং শিশু তাহার 
মাতৃস্তন অবলম্বন করিয়াই তাহার প্রাথমিক ভালো-মন্দেব ধারণা গঠিত 
করে। 

২৫। মাতৃস্থন শিশুর আরামের শ্রেষ্ঠ পরিবেশ-যখন কোনো 
ক্রেশ দেখ! দেয় তখন শুনপান ক্লেশ উপশান্ত করে এবং আরাম আনে; 
ক্রেশ ন! থাকিলে তো কথাই নাই, শ্নপানে এক অতিরিক্ত স্থখের 
কারণ। ক্রেশের উপশান্তি, আরাম এবং মাতৃস্তম ইহাদের মধ্যে ক্রমশ 
একপ্রকার সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়! যায়। পুনঃ পুনঃ মাতৃস্তন লাভ করিয়। 
এবং তাহার দ্বার আরাম ভোগ করিয়া শিশু ্তনপান ও আরাম একত্র 
করিয়া ভাবে । “ভাবে শিশু “ভাবে, এ কথার ব্যাখ্যা বয়স্ক মনের 
ভাবনা দিয়া বিচার করা যাঁষধ না। অতি-শিশুর 'ভাবা'-“ভাবনা"র 
অধিকাংশই তাহার মনের গোপনে চলিতে থাকে, শিশু জানেই না যে সে 
ভাবিতেছে বা তাহাব মনে ক্রমশ কোনো ধারণা'র স্ট্টি হইতেছে। 
শিশুর অপ্রিকাংশ বা বৃহ অংশ এইরূপ অগোচর অননুতৃত ভাবনার 
দ্বারা সষ্ট; নবজাত শিশুর সকল ভাবনাই দেহ-স্তরে এবং অগোচর। 
শিশুর ভাবনায় স্তনপান ও আরাম একসঙ্গে গাথা হইয়া যাওয়ায় যে- 
কোনেো৷ আরামের আভাস তাহার দেহ-মনে অন্তভূত হইলে মাতৃস্তনের ও 
স্তনপানের স্মৃতি জাগ্রত হয় এবং যখনই মাতৃন্তনের স্বৃতি জাগ্রত 
হয় তখনই দেহ-মনে এক আবামের আভাস জাগিতে থাকে । শিশুর 
এই স্মৃতিকে আমরা শ্রতিরূপ বলিতে পারি, অর্থাৎ আরামের ভোগ 
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উপস্থিত হইলেই শিশুর চিত্তে স্তন বা স্তনপানের প্রতিরূপ জাগ্রত হয়। 
শুনপানের সহিত আরামের সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়াতে - একটু বিজ্ঞান-ঘে যা 
ভাষায় স্তনপানের সহিত আরামের অনুষঙ্গ ঘটাতে স্তনপানেন্র 
প্রতিরপকে ঘেরিয়া শিশুর এক আকর্ষণের ভাব স্ষ্ট হয়। শ্তন ও 
ক্নপান শিশুর নিকট আরামদীয়ক বলিষ! শিশু শুনকে বা শতনপানকে 
ভালো মনে করে এবং তাহ।কে ভালবাদিতে থাকে । স্তন ও 
স্তমপানের প্রতিরপও শিশুব নিকট ভালো এবং ভালবাসা বিষয় 
হয়] দাঁড়ায়। শিশুব “ভালো”মনে-করা ও ভালবাস! বয়ঙ্কদেব “ভালো” 
এ প্রেম হইতে স্বতগ্থ। ব্রঞ্ধদের 'ভালো"য় এনং ভালবাসাম বিচার 
আছে; ইহা ভালো, উহা! ভালে। নহে, এইরূপ বোপ গঠিত হইয়াছে । 
শিশুর ভালে! ও ভালবাসা বিচারহীন, ইহা অস্পষ্ট, অবিশেষিত | 
জগতে যে ভালো আছে, ভালবাসা আছে, তাহার অতি সাধারণ 
অন্ভূতি মাত্র শিশুর মনে জাগিতেছে । কোন্টি ভলে?, কোন্টি ভালে! 
নহে, ইহা! শিশুর এখনো জানা নাই। এইভাবে কী ভালবাসার নহে, 
আর কী ভালবাসার, তাহা ও শিশুর এখন পধস্ত অজান1। ভালে। ও 
ভালবাসার অবিশেধিত অনুভতি জাগ্রত হয় শুনপানেন আরামে । 
ইহাই শিশুর ভালোর ধারণার ও ভালবাসার প্রথম উন্মেষ । 

২৬। আরামের দ্বাবা ভালো-লাগ! 3 ভালবাসার হষ্টি বয়স্ক- 
জীবনেও সত্য । সাধাবণ স্তরের যতকিছু “ভালে।”র ধারণ এবং ভালবাসা, 
তাহার মুল কারণ আরামে বা সুখে । যাহ] স্থখ দেয় তাহাই ভালে 
এবং ভালবাসার উপযুক্ত-_ ইহা! সাধারণ জীবনের সত্য । বেশীর ভাগ 
ক্ষেত্রে মূল কারণটি প্রচ্ছন্ন থাকে বটে, তথাপি একটু বিশ্সেষণেই ইহ 
ধরা পড়ে । 

২৭। ভালো ও ভালবাসার উন্মেষ ঘটে মাড়স্তন্যপানে, সেইভাবে 
“মন্দ ও “ৈরিতা”র প্রথম আভাস ও আসে ন্তনপরিবেশে | শিশুর 
ক্ষুধা তৃষ্ণা; বা কোনো-প্রকার পীড়ায় শিশু অভ্যালবশে মাতৃন্তন আশ। 
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করে। নব্জাত শিশ্ব “আশা” করিতে জানে না, তবে দিনকতক যাইতে 
না যাইতে স্তনপানের আরাম ভোগ করিবার অভ্যাস গঠন হইয়া৷ গেলে 
শিশু যেকোনো সময় মাতৃশ্ুন-পানের "আশা, করিতে শিখে। 
বিশেষ করিয়া কোনো ক্লেশ উপস্থিত হইলে অতি-শিশু শুনপানের 
আশা করিতে থাকে এবং তাহার মনে স্তনপানের 'প্রতিরূপ জাগ্রত 
হয়। যদ্দি কোনো কারণে শিশুর আশার সময় বা ক্লেশের সময় 
মাতৃস্তন শিশুর ওষ্ঠে আসিয়! না পঁহছায়, তাহা হইলে সে ক্রুদ্ধ হয়। 
কাহার উপর রুদ্ধ হইতেছে কিছুই জানে না, কেন ক্রুদ্ধ হইতেছে 
তাহাও জানা নাই, অথচ শিশুর দেহ-মনে ক্রোধের অনস্থার ক্ষ্টি 
হইতেছে | ক্রমশ শিশু মাতৃক্থনকে ক্রোধের পাত্র মনে করিতে থাকে, 
অপর কোনো-কিছু তাহার ক্রোধের ব্ষিয় বলিয়া জানা থাকে না। 
পীড়া হইলে মাতৃস্তনই দাধী; তাহার নিকট মাতস্তনই পীড়ার কারণ, 
মাতন্তনই “মন্দ, এবং অবশেষে মাতৃন্তনের প্রতিই তাহার অদ্ভুত এক 
বৈরীভাব সৃষ্ট হয়। বয়স্কমনে শিশুর এই অদ্ভুত ধারণা নিতান্তই 
অবিশ্বান্, কিন্তু শিশুর মানসিক ক্রিয়।-প্রতিক্রিয়া স্বতন্্ । 

২৮। শিশুর মনে এইভাবে মাতস্তন এক দিকে ভালো ও ভালবাসার 
স্ষ্টি করে, অপর দ্রিকে মন্দ ও বৈরিতার ধারণ। দান করে। এই 
তাবেই জীবনের ভালো-মন্দের, ভালবাসা-বৈরিতার স্চন। হয় মাতৃশ্তনের 
পরিবেশে | 

২৯। এই স্থানে একটি বিষয় প্রীয় প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহার 
সংক্ষিপ্ত অথচ স্পষ্ট উল্লেখ বাঞ্চনীয় । শিশুর জীবনের প্রথম পর্বে তাহার 
মানসিকতার কেন্দ্র ও অবলম্বন মাতস্তন । তাহার চিত্তে যেটুকু শ্ৃতি, 
প্রতিরপ, প্রেম, টবৈরিতা প্রভৃতি সম্ভব, সেটুকু তাহার মাতৃস্তনকে 
ঘিরিয়া, শ্নপানকে কেন্দ্র করিয়া । ভালো কে? না, মাতৃস্ুন। 
মন্দ কে? না, মাতৃস্তন। ভালবানা! কাহার প্রতি? মাতৃম্তনের 
প্রতি । বৈরীভাবের উদ্দীপক কে? মাতৃস্তন। শশু-চিত্তের প্রতিরূপ 
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বূলিতেও এ শুন ও শ্তনপানের প্রতির্ূপ বোঝায় । অর্থাৎ শিশু-জীবনের 
প্রথম পর্বে, মাতৃস্তনই প্রধান। মা থাকেন তাহার মনের বাহিরে, 
সামান্য মনটুকু মাকে চিনে না, চিনে মাতৃস্তনকে, ইহাই তাহার 
মাতা । 


সায়েক সাসগ্রিক পাবরণা। 


৩০ শিশু-জীবনের এই দশ] শিশুর বিকাশের একটি স্তর মাত্র । 
শিশু এই ওরে কিছুকাল থাকে বটে, কিন্তু আপন স্বভাববশে এবং 
প্রকৃতির অসংজ্ঞ।ত প্রভাবে সে ইহা অতিক্রম কবিষ। ধায়। প্রথম স্তর 
বা পর্বকে যদি শুনপব” বলা হয, তাহা হইলে দ্বিতীয় শুরকে 
মাতৃপৰ নাম দেওর। চলে। শিশুর কোনো ব্য়মকে নিণি্ করিয়। 
স্তনপর্ব বা মাতৃপর্ব বল। যায় না। একটি স্তর কখন তাহার পরবতী 
রে পরিণত হর ঠিক জানা নাই। এই প্রসঙ্গে বলিয়। রাখ! ভালো যে, 
শিশুর জীবনকে “শুনপব” 'মাতৃপর্ প্রভৃতি নাম দিবার ব। নাম ধিয়। ভাগ 
করিবার প্রচলন বা রীতি নাই । শিশুর বিকাশকে অন্যভানে ভাগ কপির 
বুঝিবার চেষ্টা আছে। ব্তমান ক্ষেত্রে শিশু-পরিবেশের যে-প্রকার 
আলোচন! গ্রহণ করা হইতেছে, তাহা একটু বিশ্লেষণ করিবার জন্য 
শুনপব ও মাতৃপর্ব নাষ ব্যবহার কর। হইয়াছে । মাত-স্তনের গোপন 
প্রভাব এবং মাতৃ-পরিবেশের নিশেবত্ব জোর দিয়! ফুটাইয়। তেোল।র 
উদ্দেশ্যেই স্তনপর মাতৃপর্ব প্রভৃতি প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইল। যাহা 
হউক পূর্বস্ত্রে কিরিয়! আস! যাউক | স্তনপর্ব হইতে মাতৃপর্বে পরিণতি 
লাভ করিবার ব্যবস্থা প্রকৃতি-গত, অর্থাৎ শিশুর স্বভাবগত, তথাপি এই 
পরিশতিকে সহজ ও সার্থক করিয়। তুলিতে গেলে মায়ের সহায়তা 
আবশ্তক। মায়ের দ্বার শিশুর এই পরিণতি সহজ হইয়া আসিতে 
পারে, আবার মায়ের ত্রুটির কাঁরণে ইহা অত্যন্ত কঠিন হইয়া দাড়াইতে 
পারে। স্তনকেন্দ্রিক ও মাতৃকেন্দরিক জীবনে মাতৃ-পরিবেশই সর্বশ্রেষ্ঠ 
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পরিবেশ, এযন-কি একমাত্র পরিবেশ বলিতে ইচ্ছা! করে। (মা শিশুর 
একমাত্র পরিবেশ ঠিক কোনো সময়েই নহেন। তবে শৈশবের গোড়ার 
দিকে মাতপ্রভাব এত স্পষ্ট যে তীহাকেই একমাত্র পরিবেশ বলিলে 
বিশেষ অতিরগ্চন হয় না)। স্তনপর্ব হইতে মাতৃপর্বে পরিণতি লাভের 
সমঘ্টি একটু কঠিন সময়, শিশু-জীবনে ইহ একটি বিশেষ ব্যাপার বলিষা 
কেহ কেহ মনে করেন | এই বিশেষ সময়টিতে বিশেষ পরিবেশ আবশ্যক 
এব্‌ং তাহা মাত-পরিবেশ ব্যতীত কিছু নহে । কিন্তু কখন কোন বয়সে 
যে শিশুর স্তন-কেন্দ্রিক গঠন সমাপ্ত হইঘ| যাইবে এবং কিন সময়টি 
আবসিঘ্বা উপস্থিত হইবে, তাহার ঠিক ন। থাকায় মাকে সকল সময় শিশুর 
নিকট বিশেষ পপ্রিবেশ-বূপেই থাকিতে হয় । কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের 
মতে শিশু ভূমিষ্ট হইবার পর হইতেই মাত-পবিবেশের একান্ত প্রয়োজন, 
মাত-সম্পর্ক একেবারে গোডা হইতেই কাজ করে। 

৩১। শিশুকে যেকোনো কঠিন পবিণতির জগ্ প্রস্তুত করিতে 
গেলে মাকে যে ভয়ানক কঠিন কিছু করিতে হয়, তাহা নহে। মাকে 
কেবল একটি বিবষে দৃষ্টি রাখিতে হইবে, শিশু যেন তাহার সংযত 
নেহ-স্পর্শ হইতে বঞ্চিত না হয়। মাধের স্নেহ ও তাহার স্পর্শ, 
মাতৃস্তনই হউক বাঁ মাতৃক্রোডউই হউক, শিশুর জন্য যেন প্রস্তত থাকে। 
এইটুকু হইলেই যথেষ্ট হইল | শিশুর ভার মা না লইয়া অপরের উপর 
দিয়! বাখিলে শিশু-চিত্তের ক্ষতি হয বলিষাই মনোবিশ্লেষণের বিশ্বাস | 
আয়া, বা “দাস-দাসী'র উপর শিশুর ভার অধিকাংশ সময় ছাড়িয়া দিলে 
শিশু-মনে একটি গভীর বঞ্চনার বোধ ও পীড়া ঘটিবার সম্ভাবন। খাকে ; 
পাশ্চাত্যের অনুকরণে আমাদের দেশের শ্রেণীবিশেষে এরূপ আয়া, 
রাখার প্রচলন হইলেও ইহা পাশ্চাত্য বিজ্ঞীনের সমর্থন লাভ করে 
না। সার্থক শিশুপালনের জন্য মাকেই সকল ভার লইতে হয়। 

৩২। স্তনপান হইতে মাতৃপর্ব হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হয় না। 
ইহা! ক্রমশ আসে, কখনো ছুইটি পর্বে মিশিয়া থ,ক, কখনো একটি স্পষ্ট 
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হইয়া" ওঠে । মাতৃপর্বে স্তনপর্বের সকল লক্ষণ লহস! অদৃশ্য হইয়া যায় 
না বা মাতৃপর্বের লক্ষণসমূহ অকল্মাৎ প্রকাশ পায় না। 

৩৩। এইখানে মাতৃপর্বের বিশেষত্বের কথা! আসিয়া পড়ে। এই 
স্তরে শিশু মীকে সমগ্র-ভাবে ধারণায় আনিতে পারে; ক্রমশ মাঁকেই 
ধারণা! করে, স্তনের একাধিপত্য ক্ষীণ হইয়া আসে, মাতৃ-পরিবেশের 
প্রাধান্য স্পষ্ট হইতে থাকে । এই স্তরে কলেশের সময মাত-স্তন শিশুর 
প্রত্যাশায় ওঠে না. মা জাগিষ! গঠেন; মাতৃস্তন অপেক্ষা মাকেই তাহার 
প্রয়োজন বেশী | পীরে ধীরে শিশুচিন্েে মাতস্তনের পরিবর্তে সমগ্র মা 
প্রতিষ্ঠিত হন। তখন মী'ই ভালো, মন্দ হইলে মাই মন্দ; মাতৃজ্জন 
তখন ভালো-মন্দের বাহিরে যেন চলিয়। যায়। মারেরই প্রতি আকর্ষণ, 
মাই বৈরী-মাতস্তন নহে। শিশু-চিত্তে যখন-তখন মাঁত-প্রতিবূপ 
জাঁগিতে থাকে, মাতস্ছন শিশু-মনের কেন্দে আর থাকে না । 

৩৪। শিশু তাহার মাকে সমগ্র-ভাবে ধারণা করিতে পারিলে 
তাহার “বাক্তি'বারশা গঠিত হয়। তাহার সমস্ত পরিবেশে একটানা 
একটি অবিশেধিত পরিবেশ হইয়া আর থাকে না! পরিবেশে তাহার 
ব্যক্তি'বোধ গঠিত হম। শিশুর ব্যক্তি-ধারণার সর্বপ্রথম অব্লন্থন সমগ্র 
মা, মাকে ধারশায় আনিতে পারিরাই সে “ব্যক্তিকে ধারণা আনিতে 
শিখে । ইহাই তাহার ভবিত্যৎ সামাজিক জীবনের স্থচন| এবং গোঁডা- 
পত্তন । মা'কে বা মাতৃ-অন্তুরূপ কাহাকে ও “বাঞ্তি” হিসাবে ধারণায় না 
পাইলে শিশুর পক্ষে ব্যক্তি-পাবণা গঠন কর! সম্ভব হইত কিনা বলা 
যায় না! 

৩৫। মাতৃস্থরে ব্যক্তিধারণার সহিত ভালো-মন্দের অন্গভৃতিটি 
স্পষ্ট হইতে থাকে । স্তন্কেন্দ্রিক অবস্থায় শিশুর নিকট মাতৃম্তন 
কখনো ভাল হইত, কখনো মন্দ হইত? ইহ লইম্লা তাহার কোনো 
অস্তরদ্ন্ব ছিল না। মাতৃপর্বে এরূপ থাকিতে পারে না। প্রথম 'প্রথম 
শিশু মাকে একবার ভালে! এবং একবার মন্দ বলিয়া গ্রহণ কবে ; একবাবু 
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তাহার প্রতি আকর্ষণ বোধ করে, আবার বৈরিভাবও দেখ! 'দেয়। 
প্রাথমিক অবস্থায় অন্তর্ছন্ না থাকিতে পারে। কিন্তু মাতৃন্তরে কিছু 
কাল যাইতে না যাইতে অস্তর্ঘন্থ আসিয়া! উপস্থিত হয়। শিশু-মন 
মীমাংসা চাহে, মা ভালো না মন্দ? ষতক্ষণ না ইহার একপ্রকার 
মীমাংস। হয়, ততক্ষণ পর্যস্ত শিশু পীড়িত হইতে থাকে। ক্রমে ক্রমে 
শিশু তাহার মতে। করিয়া যাহোক একটা সিদ্ধান্তে আসিয়া যায়। 
কোনো ব্চিরের পথে শিশু তাহার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না; তাহার 
আপন অনুভূতি অন্তুসারে, নিজের বৈশিষ্ট্য অনুলারে, মা ভালো না 
মন্দ একপ্রকার স্থির করিয়া লয় । তাহার জীবনে, মা সম্পূর্ণ ভালো, 
শতকর] একশত ভাগই ভালো,এরূপ অভিজ্ঞত1 হওয়] সম্ভব নহে । কারণ 
শিশুর ভালে।-লাগা অনুসারে ম। সমস্ত কাজ করিবেন, ইহ! সম্ভব নহে, 
বাঞ্ছনীরও নহে। অতএব শিশু-জীবনে মাকে সম্পূর্ণূপে ভালো মনে 
কর। অসন্তব। ইহারই জন্য শিশু-মনে সামান্য একট দ্বিধ| থাকিয়া! 
যাইতে পারে, সামানা মন্দ ব| সামান্য ভালোর ধারণ মনের গোপন 
স্তরে জাগিয। থাকা সম্ভব। তথাপি যথোচিত পরিবেশে একটি ধারণাই 
প্রাধান্য লাভ করে? শিশুর মনে হয় মা ভালো” নাহয় “মা মন্দ?। 
এইরূপ একটি পিকে ধারণা স্পষ্ট হইয়। ওঠে । ঠিক অন্কূল পরিবেশে 
অন্তর্ন্ব নিবিষ হইয়। আসে। পরিবেশ অন্থকুল না হইলে শিশুর 
অন্তরৃদ্ন্থ চলিতে থাকে, তাহাতে শিশুর অনর্থক শক্তক্ষয় হয়, আপন 
সম্ভাবনা অন্ুমারে অগ্রসর হইতে পাবে না। 

৩৬। শিশ্তর এই অন্তর্দ্বন্বের সময় মায়ের স্নেহ সেবা নৈপুণ্য প্রভৃতি 
যেমন সাহায্য করে, তেমন আর কিছু নহে। মায়ের দিক হইতে 
আগ্রহ, শক্তি, শিক্ষা, ধৈধ, আনন্দ, স্স্েহ প্রভৃতির প্রকাশ পাইতে 
থাকিলে শিশু সহজেই শ্তন-স্তর হইতে মাতৃ-স্তরে পারণতি লাভ করে এবং 
সাতৃ-স্তরেও অন্তরের ছন্দ হইতে যথেষ্ট শান্তি পায়। শুধু ইহাই নহে। 

মায়ের মাতৃ-গুণের প্রকাশ হইতে থাকিলে শিশু অতি স্বাভাবিকভাবেই 
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মাকে ভালে! বলিয়াই গ্রহণ করে এবং মায়ের প্রতি ভালবাসা 
বোধ করে। শিশুর চিন্তায় কল্পনায় আচরণে এই ভালো-লাগা ও 
ভালবাস! প্রতিক্ষবেই প্রতিকলিত হয় । মাকে ভালো-লাগাট। শিশুর মনে 
প্রাধান্য বিস্তার করিলে তাহার মাকে ভালবাসিবার কত ইচ্ছা করে। 
শিশু যখন আরও একটু বড় হয়, “স্বাধীন” হয়, তখনো! তাহার মাকে 
লইয়া কত কল্পনা মে করিতে থাকে । মাকে কত প্রকারে রক্ষা করা 
যার, কত প্রকারে কিছু দেওয়া যায়, মায়ের জন্য কত ছুঃসাধ্য সাধন করা 
ধার, তাহার বিচিত্র কল্পনা চলে। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত “বীরপুরুষ 
কবিতাঁটিতে শিশু-বীর তাহার মা'কে কী সাংঘাতিক ন্পিদ হইতে রক্ষা 
করিবার কল্পনা করিতেছে ! এবং যখন তাহার মনে পড়িয়া গেল যে ইহা 
কল্পনা মাত্র, সত্য ঘটন। নহে, তখন তাহার মনে কী খেদ জন্মিল! শিশু- 
বীরের এই কল্পনার সখ তাহার মাতৃকেন্দ্রিক বয়সে মা'কে ভালো-লাগার 
প্রমাণ । এই কাহিনীতে মায়ের যে বিপদটুকু শিশু কল্পনা করিয়াছে 
তাহাতে হয়তো তাহার অন্তরের সামান্য গোপন মাতৃবৈরিতার পরিচয় 
রহিয়াছে । তাহা হউক, গোপন মাতৃবৈরিত। একটু তাহার অন্তরে 
লাগিয়। থাকুক, তখাপি তাহার প্রধান আশ! মা'কে খুশী করা, সুগ্ধ করা । 
ইহাই মাকে ভালো-লাগার একটি দৃষ্টান্ত। 

৩৭। মাকে ভালো-লাগার ফল কেবল মায়ের শেত্রেই শেষ হইয়। 
যায় না, মাকে অবলম্বন করিয়। ক্রমশ পরিবেশের বনু ব্যক্তির প্রতি একই 
ভাব সষ্ট হইতে থাকে । মা'কে লইয়া ষেমন 'ব্যক্তি"ধারণ। গঠিত হয় 
এবং তাহ ক্রমে ক্রমে পরিবেশের সকল ব্যক্তিকে “বাঞ্তি' বলিয়া বুঝিবার 
সহায়তা করে, মাকে ভালো-লাগাও সেইরূপে পরিবেশে ব্যাপ্ত হইতে 
থাকে | মাকে যদি ভালো-লাগে তাহা হইলে পরিবেশের বহু ব্যক্তিকে 
ভালে লাগিবে, এমন-কি পরিবেশের সব-কিছুই যেন প্রীতিদায়ক মনে 
হইতে থাকিবে । মাকে ভালো-লাগা ও ভালবাসার দ্বারা শিশু যেন 
একপ্রকার ভালো-লাগার সাধারণ দৃষ্টি লাভ করে, পরিবেশের সবই যেন 
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ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। তাহার পরিবেশের অন্যান্য প্রভাবের দ্বারা 
ব্যাহত বা বিকৃত না হইলে এই সাধারণ ভালো-লাগাটুকু চিরদিনই 
মনে লাখিয়া থাকে । বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, বাস্তব জীবনে বহু দিক 
হইতে একূপ বহুবিধ বিপরীত প্রভাব কাজ করিতে থাকে ঃ তজ্জন্ 
মাতৃপর্বের সাধারণ ভালবাসার দৃষ্টিটি পরিবতিত হয়, শৈশবের ভালো- 
লাগার শক্তি যেন ক্রমেই কমিয়। যায় । 

৩৮। মাকে মন্দ বলিয়৷ ধারণা হইলে শিশুর দৃষ্টিভঙ্গী বিপরীত 
হুইবার সম্ভাবন। | যেখানে মাকে মন্দ বলিয়া ধারণা হয়, সেখানে প্রায়ই 
শিশু-চিত্তে অন্তর্ছন্দের সৃষ্টি হয়। শিশুর ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তি মা; তাহার 
মাতৃপর্বে ইহার ব্যতিক্রম নাই । হায়ের নিকট শিশু দিনের মধ্যে বহুবার 
সেবা-স্থখ লাভ করে-মাত্িস্তন্ত পান করিয়! ব। অন্য উপায়ে মায়ের 
দেওয়া আরাম গ্রহণ করে। ইহার দ্বারা তাহার চিত্তে মাকে ভালোই 
লাগিবে। ইহা সত্বেও মায়ের অন্যান্য ক্রটির জন্য মাকে মন্দ বলিম়। 
ধারণ। জন্মিলে শিশুর মনে ভালো এবং মন্দের অন্তব্দন্দ আরস্ত 
হয়। কোনো মা সম্পূর্ণভাবে মন্দ হইতে পারিলে বোধ হয় অন্তব্দ্বন্দের 
সম্ভাবন। থাকিত না। কিন্তু বাস্তবে যেমন শতকরা একশত ভাগ ভালো- 
মা পাওরা যায় না, তেমনি সম্পূর্ণ মন্দ-ম! বাস্তবে হয় না। স্থতরীৎ 
অস্তর্দন্ব আরম্ভ হয় মন্দমায়ের ধারণা শিশু-চিত্তে প্রাধান্য লাভ 
করিলে অস্তর্দন্দের সম্ভীবন। অধিক। 

৩৯। অন্তর্দ্বন্ব একটি সাধারণ ব্যাপার নহে । ইহার কুফল শিশু 
জীবনে অনেক। মায়ের প্রতি ভালবাসা এবং তাহার প্রতি শিশুর 
বৈর্ভাব শিশু-চিত্তে যে অন্তর্দ্বন্ের স্থপ্টি করে, তাহাতে শিশুর শক্তি- 
ক্ষয় হয়; সদ1-সর্দ। মানসিক লড়াই করিতে গিয়া অগ্রগতির জন্য শিশু 
সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে পারে না। অস্তব্দবন্ তীব্র হইলে অগ্রগতি 
অল্প এবং শক্তির অপচয় অনেক ঘটিয়া ষায়। [শশু তাহার মানসিক 
সাম্য ও ধৈর্য হারাইতে থাকে, তাহাতে তাহার কেশ হয়। অস্তরুদ্ন্দের 
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এই-সকল পীড়া হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তাহার মন একাধিক 
কৌশল অবলম্বন করে। শিশুর অভিজ্ঞতা অত্যন্প, বুদ্ধিশক্তিও অল্প; 
সে নিজে ভাবিয়া-চিস্তিয়া কোনে! কৌশল আবিষ্কীর করে না। কিন্ত 
শিশু-প্ররৃতিতে কষেকটি বিশেষ কৌশল স্বাভাবিক দেখ! যায়। ইহাদের 
রূপ অনেক, তবে দুইটি প্রধান ভাগ আছে। দুষ্টান্তের লাহাধ্য গ্রহণ 
করাই ভালো । শিশু-চিন্তে মা ভালে! হইবেন এ কামনা থাকে; অথচ 
কে।নে। শিশুব মাত পারণা মন্দ, জুতরা* পীডাদায়ক। এরপ ক্ষেতে শিশু 
তাহার ধাণাকে ঢুইটি ভাগে ভাগ করিতে পারে-_ম। ভালো কামনা 
করিয়] মাকেই ভালে। বলিবা পরে; মায়ের শিকট এাত-অজরূপ কেহ 
থাকিলে তাহাকে মন্দ বলিগা ধারণা করে ইহা যেন তাহার অস্তবের 
ছুইটি বিপরীত অন্রভূতিকে পৃথক করিনা ফেলিঘ] দুইটি পথক্‌ ব্যক্তিতে 
আরোপ করা হইতেছে । এই কারণে অনেক সময় শিশু নিতান্ত বিনা 
কারণে শিক্ষিকা ধাত্রী বা যেকোনো খ্ীলোককে বৈর্ভাব প্রদর্শন 
করিলে অন্্রমান করা যায় ষে, মায়ের প্রতি তাহার অস্তবের অপ্রকাশিত 
বৈরভাবই সে অপরের উপর আরোপ কপিতে চাঁহিতেছে এবং এই ভাবে 
সে অন্তব্দন্দ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতেছে । শিক্ষিকার প্রতি 
' এইরূপ বৈরভাব আরোপিত হইলে শিশুর ভবিন্যং যে বিকশিত হইতে 
বাধা পান্ন, তাহ সহজেই অনুমের | কিন্তু এই অনস্থবিধার মুল মাতপর্বে 
শিশুর অস্তর্দন্দে বা মাকে মন্দ বলিয়া ধারণা করায় নিহিত। দ্বিতীয় 
দষ্টান্ত শিশুর অকারণ ভীতি । শিশু মায়ের প্রতি ঠবরভাব পোষণ কৰ্সিলে 
মীও তাহার বৈরী হইরা থাকিবেন, ইহাই তাহার ধারণা । সে 
মায়ের বৈরী অথচ ম! তাহার সম্পর্কে বৈরী নহেন, এরপ ধারণ। শিশুর 
পক্ষে সম্ভব হয় না । এই কারণে যখনই শিশু-চিত্তে গোপন মাতৃ-বৈরিতার 
উদ্ভব হয় তখনই তাহাত্ন মনের কোণে গোপনে এক মাতৃ-ভীতি তাহাকে 
গীড়া দ্েয়। তাহার মনে মনে এক ভয় থাকে, মা বৌধ হয় স্থযোগ 
পাইলেই তাহাকে ভীষণ পীড়া দিবেন । শিশুর ইহা অহেতুক ভয়, মনের 
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কোণে থাকিয়! মিছামিছি গীড়া দেয়। শিশু এই ভয় হইতেও মুক্তি 
চাহে। মা তাহার নিকটে সদ্া-সবধদা রহিয়াছেন, তাহার নিকট হইতে 
স্দ1-সর্বদা ভয়ের-পীড়া ভোগ করা অসহনীয় অবস্থা । শিশু তখন দ্বিতীয় 
কৌশল অবলম্বন করে-__বাহিরের কোনো বস্তু বা প্রাণীর প্রতি মাতৃ- 
ভীতিট1 আরোপ করিয়া রাখে । অর্থাৎ মায়ের মনের বৈরিতা ও 
ভয়ানক অংশটা মাষের নিকট হইতে সরাইয়! লইয়া যেন অপর কোনো 
কিছুতে দিয়। দেওয়। হইল, তাহার ফলে শিশুর মনের নিকট মা ভালো 
হইয়া রহিলেন, শিশুর অন্তর্দন্দ শান্ত হইল। এ দিকেষে বস্তবা 
প্রাণীর উপর ভয়ানক ভাবটা আরোপিত হইয়াছে শিশু তাভ।কে দেখিয়া 
ভয় পাইতে থাকে । বয়স্ক মনের বিচারে ইহা নিতান্ত হাশ্তজনক । 
কিন্ত বয়স্ক মনের বেলাতেও অনেক সমঘ অকারণ দস্থ্য-ভীতি বা অপরের 
দ্বারা আক্রান্ত হইবার ভীতি দেখ] যায়, ইহাতে গভীর অস্তর্দধন্ব ও 
অস্তর্বৈরিতার পরিচয়ই পাওদ। খায় । যাহ।ই হউক, শিশু এইরূপে মাতৃ- 
ভীতিট বাহিরে আরোপ কবিয়া নিজেকে পীড়া হইতে মুক্তি দেয়। 
একবার একটি শিশু তাহার মাধের চটি জুতা দেখিয়া অকস্মাৎ ভয়ে 
কাদিয়া উঠিল। মা আসিয়া তাহার এই অহেতুক ভয় দূর করিবার বহু 
চেষ্টা কপ্রিলেন, কিন্ত শিশুর ভয্ন কোনো মতে কমিল না। ক্রমে শিশুর 
জুতা দ্রেখিলেই ভয় পাওয়ার এক অভ্যাস দ্ীড়াইয়! গেল । অবশেষে ম! 
তাহার জুতা বাড়ী হইতে বিদাষ করিয়া শান্তি-বিধান করিলেন । মনো- 
বিশ্লেষণে এই ব্যাপারটির কারণ নির্ণয় কবিতে গিয়! জানা. গেল যে, শিশু 
অন্থমান করে ( এবং তাহার অন্থমান মিথ্য। নহে ) তাহার মা তাহার 
প্রতি তীত্র বৈরভাব পৌধণ করিতেছেন । শিশু ইহাতে অত্যন্ত ভীত 
হয়। ভয়ের পীড়া একেবারে অসহ্ হইয়া উঠিলে সে মায়ের জুতাকে 
ভয়ানক কল্পনা করিতে আরম্ভ করে। মায়ের জুতা যখন ভযানক হইয়া 
উঠিল, তখন মা ভালো হইয়! রহিলেন। শিশুর কল্পনা-শক্তি কম নহে; 
সে কল্পনা করিয়া লইল- মায়ের জুতা আর জুতা রহিল না, 
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বোধ" হয় বিকট-হা-করা ভীষণ জীব-রূপে তাহাকে দংশন করিতে 
আসিল। 

৪০। শৈশবের মাতৃপর্বে অন্তব্তন্দের সুচনা না হইলে ধরিয়া লওয়! 
যায় মাতৃবৈরিতাঁর পীডা হইতে শিশ্ত বীচিবে। কিন্তু তাই বলিয়া মনের 
কোণে কিছুমাত্র মাতৃ-বৈরিতা। থাকিবে না, এতটা বাস্তবে সম্ভব নহে। 
এই অপরিহার্য অত্তর্দন্ট্কু অনেক ক্ষেত্রে শিশু-মনে অকারণ ভীতির 
অভ্যাস সৃষ্টি কবিতে পারে । শৈশবে এই শ্রেণীর অন্তর্দন্থ শিশুদের 
রাত্রি-ভীতি, অন্ধকার-ভীতি, অহেতুক পশু-পক্ষী-ভীতির গৌপন কারণ 
বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে__অন্ুমান ন3 বলিয়। সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে 
বলাই বোধ হয় ঠিক। কিন্তু শিশুর পক্ষে এই-সকল ভীতি অতিক্রম 
করিয়! যাওয়া কঠিন হয় না, কারণ সাধারণতঃ পরিবেশের অন্থান্য প্রভাব 
ক্রমাগত শিশুকে ইহাদের অতিক্রম করিতে সাহায্য করিতেছে । মায়ের 
দিক হইতে শ্েহস্পর্শ থাকিলে শিশু এই-সকল অমুলক ভীতি অতি 
সহজেই পার হইতে পারে। প্রায় অধিকাংশ শিশুই অমূলক ভীতি 
হইতে কিছুকাল পীড়া ভোগ করে, অমূলক ভয় করাট! যেন শৈশবের 
একটি সামগ্িক ব্যাপার, সকল শিশুর ক্ষেত্রেই যেন অল্পাধিক দেখিতে 
পাওয়া যায়। এই সাময়িক অকারণ-ভীতির কালটুকু পার হইয়া 
যাওয়াও স্বাভাবিক। কেবল গভীর মাতৃবৈরিতার ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর 
ভীতি একটি মানসিক ক্রটিবপেই অনেক কাল থাকে । 

৪১। মাতৃ-পরিবেশের মূল প্রভাব মায়ের স্সেহ। সেইটুকু যথার্থ 
প্রকাশ পাইলে স্তনপর্বে, মাতৃপর্বে বা তাহার পরেও সকল চিত্ত-সঙ্কট 
শিশু সহজেই কাটাইয়! উঠিবে এবং আপন বৈশিষ্ট্য-অন্থুসারে পরিণতি 
লাভ কবিবে। মায়ের পক্ষে স্সেহ স্বাভাবিক, এ সম্পর্কে ব্যাখ্যার প্রয়োজন 
নাই। তথাপি দু-একটি বিষয়ে মায়েদের মনোযোগ থাকা আবশ্টক | 

৪২। অস্তরে অস্তরে মীয়ের স্সেহ চিরকালই খাঁটি, এবং অকুপণ 
তাহার আত্মদান। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্সেহের প্রভাব আশাঙ্গরূপ হয় 
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না, কখনো কখনো খারাপ ফল হইতে থাকে । এই দিকে প্রথম কথ।-_ 
মাতৃক্সেহের যথার্থ প্রকীশ হওয়] চাই । অনেকে ভাবেন, অন্তর খাটি 
থাকিলেই যথেষ্ট হইল; বাহিরের আচরণ যাহাই হউক-ন। কেন, তাহাতে 
কিছু যায় আসে না। মায়ের অন্তর সম্তান-স্সেহে পূর্ণ, অতএব বাহিরে 
তাহর প্রকাশ হইল কি না হইল, তাহা ভাবিবার বিষয় নহে । অনেকের 
মুখে শোনা এই তত্বটি ঠিক গ্রহণযোগ্য নহে । মায়ের স্সেহের ভাণ্ডার 
অফুরন্ত হইলেও বাহিরে তাহার প্রকাশ থাকা চাই। শৈশবে ইহা! 
অত্যন্ত সত্য। বয়ক্ক জীবনেও স্সেহের, প্রেমের, প্রকাশ না থাকিলে 
কেবলমাত্র “বোৌব। গভীবতা'র দ্বারা সার্থকতা লাভ কর! যায় না । 

৪৩। ন্সেহের প্রকীশ, বিশেষ করিয়া শিশুর প্রতি মায়ের হৃদয়- 
ভাবের প্রকাশ, প্রধানতঃ স্পর্শের ও আদরের মধ্যেই ঘটে । এই কারণে 
মায়ের দিক হইতে শিশুকে নানাভাবে আদর এ স্পর্শ করা আবশ্যক । 
সম্ভান-স্পর্শে মায়ের আনন্দ কত তাহ মায়েব। জানেন । তাহাদের 
আনন্দ সমগ্র দেহে আনন্দ জাগাইনা। তোলে । এমন-কি শরীরতত্ববিদের 
মতে নবজাত শিশু যখন মাতৃবক্ষে অমৃতধারা পান করিতে থাকে, তখন 
মায়ের আলোড়িত স্সেহ তাহার স্বাঙ্জে কাজ করিতে থাকে, জরায়ু 
প্রভৃতি সন্তান-ধারণ ও স্ম্তান-প্রসবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্রুত স্বাভাবিক 
অবস্থার ফিরিয়া! আসিয়া স্বাস্থ্য ও শক্তি লাভ করিতে থাকে এবং দেহের 
যথাস্থানে স্থপ্রতিষ্ঠ হইয়] যাঁয়। ্বচ্ছন্দে স্তন্তপাঁনরত শিশু এক 
অতুলনীয় শাস্তি ভোগ করিতে পায় বলিয়া! তাহারও সকল দিকে সামঞ্জস্য 
ও দৃঢ়তা আসিতে থাঁকে। মায়ের আনন্দিত দেহের প্রধান উদ্দীপক 
সম্তান-্পর্শ; শৈশবের আনন্দ-তৃপ্তির বিশেষ ধারা! স্তনস্পর্শ বা মাতৃষ্পর্শ। 
মায়ের সম্তান-স্পর্শ ও সস্তান-আদর কখনো যেন অপ্রচুর না হয়, অন্তরের 
পাত্র স্সেহে কানায় কানায় পূর্ণ করিয়া রীখিলেই যথেষ্ট হইবে না, 
স্পর্শে ও আদরে তাহার অযুতধার। শিশুর অণুতে অধুতে প্রবেশ 
করা চাই। 


মাতৃ-পরিবেশ ৫৫ 


৪9। শিশ্তকে আদর করিবার, মহ করিবার রত-যে পথ, কত 
তাহার রূপ, বলিয়া শেষ করা যায় না। কখনো শিশুর অস্ফুট ভাষা 
অনুকরণ করিয়া, কখনো চুমা দিয়া, কখনো হাততালি দিয়া আদর করা 
হয়। আদরের তালিকা প্রণয়ণ যেন ছু:সাধ্য ব্যাপার । সবই ভালো, 
সবই মধুর । তথাপি “সবই ভালো”র মধ্যে, পুষ্পে কীটের ন্যায়, মাঝে 
মাঝে একটু খারাপ লুকাইরা থাকে। মেই “একটু” খারাপের বিষয়টি 
দষ্টির বাহিরে থাঁক1 ঠিক নহে । মা শিশুকে আদর-ম্পর্শ দিয় যে আনন্দ 
পান তাহ! পবিভ্রতম আনন্দ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শিশু মায়ের 
স্পর্শে যে স্্বখভোগ করে তাহাও নিঙ্জল। তথাপি সকল পবিত্রতা 
ও নির্লতার তলদেশে কোথায় যেন একটু ময়ল| লুকাইয়া থাকে, 
অতিরিক্ত নাড়াচাড়া পড়িলেই কেমন ঘুলাইয়া শঠে। মাতিষ্পর্শের 
কোথায় একটু কাঁমের আভাস থাকে, সাধারণ চোখে তাহ] ধরা পড়ে না__ 
না পড়িলেও মনোবিশ্লেষণেন ইঙ্গিত এই দিকেই | যখন মা তীব্র স্নেহের 
আবেগে শিশুকে অতিরিক্ত আদরে অস্থির করিয়া তোলেন, তখন তাহার 
সেই আদর-স্পর্শে প্রচ্ছন্ন কামের প্রভীব দেখা যায়। অনেক সময়ে 
মামের আঁদর এতই দমকা ঝড়ের মতো বাপন-হীন অর্থ-হীন অতিরিক্ত 
হইয়া পড়ে যে সাধারণ চোখেও একটু ভিন্নপ্রকার বোধ হয়। মায়ের ও 
শিশুর মধ্যে যে সক্ষম সুর বাজিতে থাঁকে, সহমা কোথা হইতে একটা 
বেখাপ্লা মোটা আওয়াজ আপিয়৷ তাহাকে অন্বস্থিকর করিয়া তেলে । 
অনেকে হয়তো জানেন যে, বহু জননীর ( এবং সেই গৃহে অল্লাধিক 
সকলেরই ) এক অভ্যাদ আছে-_শিশুর কামেন্দিয়কে উপলক্ষ্য করিয়' 
শিশুকে আদর করা। ইহ সরল শুদ্ধ মনে করা হইলে ইহার 
প্রতিক্রিয়া ভাঁল হয় না। আপাতদৃষ্টিতে এই প্রকার স্পর্শ ও আদব 
জননীর দ্রিক হইতে আঁসে বলিয়া পবিত্র মনে হয় । কিন্তু স্রন্দরতম নর- 
নারীর দেহের অভ্যন্তরে যেমন মলস্ত,প গোপন থাকে, তেমনি সরল- 
হৃদয় জননীর মনেও কাম-বীজ বর্তমান। ইহা তীহার অসংযত 


৫৬ শিশু-পরিবেশ 


সম্তান-স্পর্শে প্রকাশ পায় । অসংযত অশোভন আদরের গ্বারা মায়ের যত 
ক্ষতি হইতে পারে, শিশুর জীবনে তদপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষতির সম্ভাবনা 
থাকে। শিশু যখন একটু বড় হইয়াছে তখন এই ক্ষতির আশঙ্কা আরো 
অধিক। অল্লব়পী শিশুর প্রতি মায়ের কাম-স্পৃষ্ট আদর অত্যন্ত গোঁপন 
ভাবে ক্ষতি করে, বাহির হইতে আদৌ বোঝা যায না। শিশুর চিত্ত- 
বিকৃতি হইবার অনেক কারণ আছে, তন্মধ্যে মায়ের অ-মাতৃ-সৃলভ 
অতিরিক্ত আদর তুচ্ছ নহে। মায়ের দিকে ক্ষতি-__এইরূপ অসংযত 
আদরের কারণে তাহার নারীত্বের সকল দিক স্বষম হইতে পায় না। 

৪৫ শিশুর বয়সের সহিত মায়েব স্পর্শের ও আদরের ধরণ 
পরিবতিত হওয়! বাঞ্চনীয়, কারণ শিশু সকল বয়সে জননীর একই প্রকার 
আদর পছন্দ করে না। অতি শৈশবে স্তনস্পর্শই একমাত্র কাম্য স্পর্শ, 
ইহার বাহিরে শিশুর কিছুই থাকে না। তাহার পর মাতপর্বে শিশু সমগ্র 
মাকে ধারণা করে, তখন তাহার মাতৃক্রোড় আবশ্তক। স্তনম্পর্শে বা 
মায়ের হন্তস্পর্শে সে সমগ্র মাকেই অন্কভব করে। এমন-কি তাহাকে 
যখন শান্ত করিবার জন্য বা ঘুম পাড়াইবার জন্য চাপড়ানো হয়, তখন 
মে সেই চাপড়ানোর মধ্যে ছন্দ-স্থখের সহিত মাতৃ-স্পর্শ উপলব্ধি করে। 
যত বয়স হয়, শিশু ততই মায়ের প্রত্যক্ষ দৈহিক স্পর্শ হইতে একটু একটু 
করিয়া স্বাধীন হইতে থাকে । ক্রমশ তাহার পক্ষে মায়ের উপস্থিতিই 
যথেষ্ট হইয়া ওঠে । অবশেষে সে মাকে বহুক্ষণ ন। দেখিয়াও আপন মনে 
দরে থাকিতে পারে; কেবল তাহার মনের তলায় 'মা আছেন, তাহার 
স্পর্শ আছে, ক্রোড় আছে, আদর আছে" এই ভাবট্রকু ফন্তধারার মতো! 
কাজ করিতে থাকে । শিশু বড় হইলে মারের প্রত্যক্ষ আদর আবশ্বক 
হয় না এবং তেমন রুচিকরও হয় না| স্তম্যপান-বয়সে মায়ের শ্ুন্যদান 
যেমন প্রয়োজন, মাতৃ-কেন্দ্রিক বয়সে শিশুর পক্ষে মাতৃক্রোড় বা মায়ের 
স্পর্শের প্রতীক-্বরূপ মায়ের উপস্থিতি যেমন আবশ্যক, তেমনি শিশুকে 
ক্রমশ মাতৃ-নিরপেক্ষ করিয়। তুলিতে সাহায্য করাও মায়েরই কর্তব্য । 


মাতৃ-পরিবেশ €৭ 


শিশু-পালনের জন্য মায়ের স্সেহের প্রকাশ চাই, তাহা তাহার আদরের 
ও স্পর্শের দ্বারাই প্রধানতঃ প্রকাশ পাইবে। তাই বলিয়া শিশুর বয়স 
বিচার না করিবার কোনে। কারণ নাই। শিশু যে ভাবে মাতৃম্পর্শ ও 
আদর পছন্দ করিবে মাকে সেই ভাবেই আদর ও স্পর্শশীন করিতে 
হইবে, নতুবা শিশুর ভালো লাগিবে না। মনে রাখিতে হইবে প্রাণীর 
ধর্ম স্বতন্ত্র হইয়া ওঠা । পরিবেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ওঠা নহে, 
কিন্তু পরিবেশের মধ্যস্থতায় এবং পরিবেশের পটভূমিকায় স্বতন্ত্র হইয়া 
ওঠ] জীবনের ধর্ম । শিশু মাতৃজ্ঠরে প্রাণবিন্দু-বূপে যাত্রা শুরু করিয়াছে, 
মাতজঠর হইতে বাহিরের আলো বাতাসে আসিয়। মাতৃদেহ হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, ক্রমেই সে বড় হইতেছে, স্বতন্ত্র হইতেছে । ইহাই 
তাহার বিকাশের গতি । মা! তাহার এই স্বাতন্তরমুখী বিকাশে সাহায্য 
করিবেন। যতটুকু আদর ও স্পর্শ ইহার সমর্থক হয, তাহার অতিরিক্ত 
চাঁপাইবেন ন।। কোনে। কারণেই শিশুর স্বাতন্বা-বোধের অন্তরায় হইতে 
পারে এমন আদর করিবেন না। অনেক সময়, শিশু যত বড় হউক না 
কেন, মা হইতে তাহার স্বতস্বতা সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয় না; যেন সে 
চিরদিনই মাতৃকেন্দ্রিকতার কিছু কিছু ভাব মনের কোণে বহন করিয়াই 
চলে; সে বয়স্ক হইয়া ও “বুড়ো-খোকা? হইয়া থাকে । সর্বদা মাতৃনির্ভর, 
মাতৃম্পর্শমুখী থাকে । এইরূপ মায়ে-আবদ্ধ বুড়ো শিশুর সংখ্যা হয়তো 
বেশী নহে, তথাপি বিরলও নহে । ইহা অস্বাভাবিক, মানসিক 
অপরিণতির লক্ষণ, অথবা বল! চলে মনের ইহা একপ্রকার রোগ। 
অতিরিক্ত মাতৃস্পর্শ, মাতৃষ্পর্শে কামের আভাস এবং শিশুর সকল বয়সে 
একই প্রকার আদর এরূপ মানসিক অস্বাস্থা বা অস্বাভাবিকতার অন্যতম 
কারণ হইতে পারে। এইজন্য মায়ের আদরের ভিতরে একটি স্বভাব- 
ংগত সংযমের ছন্দ থাকা প্রয়োজন । কোন্‌ বয়মে কিরূপ আদর 
করিতে হুইবে তাহার নিয়ম নাই, তালিকা! নাই। মায়ের স্নেহদৃষ্ট 
শিশুর অন্তরকে দেখিতে পায় বলিলে অত্যুক্তি হয় ন]। হ্থতরাৎ, 


৫৮ শিশু-পরিবেশ 


সংযত শুন্ধ চিন্ত হইলে, সন্তানের কল্যাণ-অন্ুকুল বিধি ও ব্যবহার মায়ের 
আপন অন্তর হইতেই স্বতঃ উত্মারিত হইবে। 


মা ও ৫শশঢ্বর গ্রুড পর্রিণতি 


৪৬। শিশুর স্বাতক্ব্যের কথ। বলিতে গেলে আরে ছুইটি বিষয়ে 
আসিতে হর | প্রথমটি প্রায় সর্বজনপরিচিত ব্যাপার, দ্বিতীয়টি একটু 
গৃঢ় মানসিক ক্রিয়া । 

৪৭। শিশু জন্মের পূর্ব হইতেই স্বাতশ্বের বীজ লইয়া আসে; 
তাহার সামর্থ, তাহার বিকাশ-গতি অপর শিশুব তুলনায় কোনা-না- 
কোনো দিকে স্বতন্ব হব। মাত-পরিবেশ বা অপর কোনে! পরিবেশই 
এই জন্মগত ন্বাতন্ব্যের অস্তাবনা দূর করিতে পারে না। পরিবেশের 
গুণে মোটামুটি একই ছীচে হয়তো! অনেক শিশুকে পালাই" কর! যায়। 
তাহাতে শিশুর শক্তির অপচয় ঘটে এবং যে দিকে সামর্থ্য নাই সে দিকে 
পরিচালিত, প্রেধষিত হওয়ায়, অথবা যে বিষিয়ে সামর্থ্য আছে তাহ! হইতে 
বঞ্চিত হওয়ায়, শিশুর দেহে-চিন্তে পীড়া ঘটে । সংসারে যে-সকল চাপে 
শিশুকে একটি নির্দি পথে আত্মগঠন করিতে হয়, তাহার মধ্যে মীত- 
পরিবেশের চাপটি তুঙ্ছ নহে। অন্তত শিশ্তু যে-পর্যস্ত না বিষ্ভালয়ে 
যায় বা বহি:সমাজে যুক্ত হয ততদিন মায়ের চাপটি প্রধান। মা! নিজের 
'আদর্শ-অন্সারে শিশুকে মানুষ করিতে চাহেন। একেবারে গোড়া 
হইতেই শিশুর প্রতি "শিক্ষাপ্রয়োগ চলিতে থাকে । শিশুর ব্যস 
অনুসারে শিক্ষাদান কবিবাব মতো ত্য মায়ের থাকে না; শিশুর 
সামর্থ্য কোন্‌ পথে তাহা বিচার করিবার মতো মুক্ত মন মায়ের থাকে না। 
মা শিশুকে মানুষ করিতে খাকেন শিশুর পথে নহে, তাহার নিঙ্গের পথে । 
ইহাতে স্বাতন্তয-ধর্মী জীবনে অনেক শক্তি অপব্যয়িত হয়, অনেক শক্তি 
অ-বিকশিত থাকে । শিশুর পীড়া ও অন্তর্ছন্দ ঘটিবার আশঙ্কা দেখা 
দ্েয়। কিন্তু ইহাই সাধারণ মেহান্ধ মায়ের স্বভাব । তিনি মনে করেন, 
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“শিশু, তাহার আবার নিজত্ব বা নিজন্ব বলিতে কী আছে! আমার সন্তান 
আমার মনের মতো ভাবে মান্য হইবে না তো অন্য কাহার রুচি- 
অনুসারে বড় হইবে ” মায়ের পক্ষে শিশুকে 'এই দৃষ্টিতে 'দেখা খুবই 
স্বাভীবিক। অথচ, "শিশুর পক্ষে ইহ! স্বীভীবিক নহে। সন্তানের 
কল্যাণ কামন| করিলে, নিজের মনের কামনা শিশুর উপর চাপাইয়া 
তাহার পরিবেশকে একটি ছাচের মতে। করিয়া! ফেল! উচিত হয় ন1। 

৪৮। আমাদের সমাজে, আমাদের গৃহে, মায়েদের শিছম্ব মতামত 
কিছু আছে কিনা, নিজস্ব আদর্শ কিছু থাকিতে পায় কিনা, সে 
বিষয়ে সাধারণতঃ সন্দেহ করা যায়। মায়েদের নিজের নিজের ধাবণা ও 
চিন্ত! -অন্ুযারী শিশুপালনের অধিকার এবং শিক্ষ! ঘদ্দি থাকে তাহা 
হইলেই উপরের অংশটি বিবেচ্য । নতুবা যে সমাজে মায়ের উপর 
শিশু-পালনের সত্য অধিকাঁর দেওয়া নাই ব| দেওয়। এখনো চলে না, 
সেখানে উল্লিখিত 'প্রসঙ্গের অবতারণাই অনাবশ্যক | 

৪৯ শিশুর মতি-নিরপেক্ষ হইয়া ওঠা ব্যাপারটিকে আর-এক 
দিক হইতে দেখিতে হইবে । বুঝিতে হইবে ইহার মুল কারণ, শিশু 
বা মায়ের অগোচরে -শিশু-মনের বিকাশ । ইহাতে জীবঙ্গগতের অলক্ষ্যে 
নিয়স বড় বিস্ময়জনকভাবে কাঁজ করিতেছে । শিশু যখন মাতগ্ডে 
প্রথম জন্মলাভ করে তখনই স্থির হইয়া যায় সে পুরুব হইবে না 
নারী হইবে। সেই মুহূর্ত হইতেই তাহার গঠন পুরুদত্ব অথবা নারীত 
-অভিমুখে চলিতে থাকে । মাতৃজঠর হইতে মুক্ত হইয়া তাহার সেই 
দিকের গতি অব্যাহত থাকে । ভূমিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর পুরুষ 
বা নারী -বূপে বিকাশ সমাপ্ত হয় না। ভূমিষ্ট হইবার পৃেই শিশু সম্পূর্ণ 
পুরুষ-দেহ বা! নাঁরী-দেহ প্রাপ্ধ হয় বটে, কিন্ত পৃথিবীতে আগমন করিবার 
সময়ে সে দেহ ব্যতীত অন্যান্য দিকে পুরুষ বা নারী -প্রক্তি প্রাপ্ত 
হয় না। পুরুষ বা নারী-প্রক্কতি লাভ করিতে শিশুর আরো! কিছু সময় 
প্রয়োজন । এই সময়টুকু নিতাস্ত অল্প নহে, ইহা শৈশবের বড় 
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অংশটুকুই দাবি করে। শিশুর মধ্যে পুরুষ হইয়! উঠিবার বা নারী হইয়া 
উঠিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে । ইহ1 তাহার জন্মক্ষণে প্রকৃতির দেওয়া 
সম্ভাবনা । কিন্ত কেবল জন্মগত সম্ভাবনা থাকিলেই তো হয় না, উপযুক্ত 
পরিবেশের প্রয়োজন । পুরুষ বা নারী-প্রকৃতি-গঠনের জন্য যে পরিবেশ 
উপযুক্ত তাহারই নাম মাত-পরিবেশ | মাউ্উপরিবেশের যৌগেই শিশু 
আপনার নারী-প্রকৃতির প্রাথমিক গঠন সমাপ্ত করে এবং পুরুষ হইলে 
পুরুষ-প্রকৃতির শেষ পর্বটুকু সাবিয়া লয়। পূর্বোক্ত বাক্যটির নিশ্চয়ই 
ব্যাখ্যা প্রয়োজন । 

৫০ | শুশবের একেবারে প্রথম দিকে শিশুর একমাত্র অবলম্বন 
তাহার মা। স্তন্যপাঁন-পর্বে মাতৃস্তনই, অনশ্য, তাহার অবলম্বন; কিন্ত 
তাহাব পরই, এমন-কি শিশু যখন তাহার মাতৃত্তন্য-পানের অভ্যাস 
ত্যাগ করে নাই তখনও মা"ই তাহার প্রধান পরিবেশ । প্রথম শৈশবে 
এইরূপ অবলম্বন সকল শিশুর পক্ষেই সমান, পুরুষ-শিশু বা নারী-শিশু 
বণিয়। কোনো ভেদ থাকে না। কিন্ত এই অবস্থা খুব বেশী দিন থাকে না। 
মাতৃকেন্দ্রিক বয়ম অতিক্রম হইবার সময়-সময় পুরুষ-শিশু ও নারী-শিশুর 
মধ্যে ভেদ ঘটিতে থাকে । পুরুষ-শিশু তাহার পিতাঁর দিকে ঝ| পিতৃ- 
অন্থরূপ কোনে। পুরুষের দিকে আকৃষ্ট হয়। নারী-শিশু তাহার মাযের 
প্রতি আকৃষ্ট থাকিয়! যার়। মা যদি নারী-শিশুটির নিকট “ভালে। মা 
ন। হন, তথাপি সে মায়ের সহিত যোগ ছিন্ন করে না (এইখানে স্মরণ 
কর। যাইতে পারে যে, আকর্ষণ বা ভালো-লাগা না থাকিলেও 
পরিবেশের সহিত যোগ থাকিতে পারে এবং সে যোগ নিবিড় হইতেও 
পারে )। পুরুষ-শিশু পিতার দিকে এবং নারী-শিশু মায়ের দিকে 
বিশেষভাবে যুক্ত হওয়ার জন্য কাহারও কোনে। চেষ্টার দরকারু হয় না, 
কাহারও জ্ঞাতসারে ইহা ঘটে না; ইহা প্রকৃতির প্রয়োজনে, প্রক্তির 
নিয়মে আপনা-আপনি সম্পন্ন হইয়া থাকে । এই সময়ে পুরুষ-শিশু 
পিতার নিকট হইতে পুরুষ-পনা। এবং নারী-শিশু মায়ের শেগে নাবী-পনা 
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নিজ সত্তায় গ্রহণ করে। ইহা প্রকৃতিরই উদ্দেস্তে বা প্রয়োজনে । 
নারী-শিশুর নারী হইয়! উঠিতে গেলে, নারী-স্থলভ হাব-ভাব আচরণ ও 
বর্ণনাতীত নারী-বিশেধত্ব-গুলি নিজ চরিত্রে নিজেরই. অগোচরে 
গ্রহণ করিতে পারা চাই। নারী-শিশুর স্বাভাবিক আদর্শ কে, তাহার 
ম। ছাঁড়৷ আর কাহার সহির্তএতখানি ষোৌগ ঘটা সম্ভব? এই সময়ে 
মাতযোগ অত্যন্ত অধিক মে কথা বলাই বাহুল্য । মা সংযত-শ্বভাব 
প্রকুল্-মতি প্রেমায়ী স্পেহমধী হইলে তাহার 'প্রতিক্ষণের আচরণে 
এই-সকল অমূলা গুণের পরিচয় থাকিবে ; নারী-শিশু নিগৃঢ অন্ঠকরণ- 
বৃত্তির দ্বারা, শিশু-সুলভ অনুভূতির দ্বারা, আপন সায় ইহাদেরই ছাপ 
গ্রহণ করিবে। এই সময়টিতে নারী-শিশু যেন মায়ের সহিত একাত্ম! হইয়া 
যায়, মামের আচরণের অন্তরে যেন' সে প্রবেশ করে এবং মাঙ্জের সঠিত 
মিশিয়। গিয়। নিজের আদর্শকে মাত-অন্তরূপ করিয়া তোলে। শিশুর 
সম্মুখে মায়ের আচরণে নারী-স্থলভ কমনীরতা ন। থাকিলে নারী-শিশু 
ষখাকালে লাবণ্যময় নারী-ভঙ্গী অর্জন করিতে অত্যন্ত কষ্ট পাইবে এবং 
তাহার চাঁল-চলনে সাধারণভাবে কমনীয়তার একট] অভাব থাকিম়। 
যাইবার সম্ভাবনা ঘটিবে। অতএব নারী-শিশু যখন মায়ের সহিত 
একাত্ম হইয়া যাইবার বয়স প্রাপ্ত হয় তখন মায়ের দিক হইতে যথাসাধ্য 
অন্তকরণীয় থাকিতে হয়। কিন্তু ম। যদ্দি স্বভাবতঃই ধীর সংযত 
আনন্দিত না থাকেন, তাহা হইলে কোনোক্রমেই নারী-শিশুকে 
ট স্ছান্থূপ আঁদর্শ দিতে পারিবেন না । কারণ, অভিনয়ের দ্বার। ধারতা 
প্রফুল্লত1 কমনীয়ত। বেশীক্ষণ রক্ষা করা চলে না, কিছুক্ষণ অস্তর তাহ 
ব্যর্থ হইরা যায় এবং শিশুর অচ্ভূতিতে এ ব্যর্থতা ধর! পড়ে । মা সহজেই 
নিজের স্বভাব-অন্ুুধায়ী যতখানি আদর্শ হইতে পারিবেন, নাবী-শিশুর 
পক্ষে ততখানি নারীধর্ম গ্রহণ কর সম্ভব হইবে। 

৫১। নারী-শিশু মায়ের সহিত একাত্ম হইয়া নিক্ষের এবং অপরের 
অগোচরে যেটুকু নারী-ধিশেষত্ব লাভ করে তাহাতে তাহার ভাবী 
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নারী-জীবনের প্রস্ততি সম্পূর্ণ হয় না। আরো এক ধাপ বাকী থাকে। 
এই বাঁকী ধাঁপট্ুকু সে তাহার পিতৃ-পরিবেশের যোগে সম্পন্ন কবে। 
শিশুকে যদি ভাবী জীবনে শ্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের ভিতর দিয়? 
অগ্রসর হইতে হয়, তাহা হইলে শৈশবেই কোনো পুরুষের যোগে 
অন্তরের অন্তরে তাহার তছপযোগী প্রস্ততি হওয়। চাই। পিতাই 
শিশুমনে নিকটতম পুরুধ-পরিবেশ । যেখানে শিশু পিতার নৈকট্য 
তেমন লাভ করিতে পারে না সেখানেও তাহার নিকটতম পুরুষ- 
পরিবেশ শিতা । কারণ, তাহার মা (এবং অপর সকলে) জ্ঞাতসারে 
বা অজ্ঞাতসারে, প্রত্যক্ষভাবে ব৷ পরোক্ষ ভাবে, তাহার মনের সম্মুখে 
পিতাঁকেই দাড় করাইয়া দেন। নারী-শু মায়ের সহিত একাত্মতার 
পর পিভৃমুখী হয় এবং সেই সময়ে তাহার নারী-প্রকৃতির সম্পূর্ণতা লাভ 
করে । এই কারণে বলা হয় যে, মাতৃ-যোগে নারী-শিশু নাধী-প্রকৃতির 
প্রথম অংশ গঠন করে, তাহার সন্পূর্ণতা হয় পিতৃ-যোগে। 

৫২। অপর দিকে পুরুষ-শিশু পিত-পরিবেশে একাত্মতার দারা 
পুরুষ-পনা লাভ করে। ইহাতে তাহার পুরুব-প্রককতির সম্পূর্ণতা আসে 
না। পূর্ণত| পাইবার জন্য নিকটতম নারী-পরিবেশ প্রয়োজন, অর্থাৎ 
তাহার মাঁকে প্রয়োজন। অতএব মাতৃ-পরিবেশেই পুরুষ-শিশুর আপন 
প্রকৃতির শেষ পর্বটুকু সমাধা হয় । 

৫৩। শিশু যখন মাকে আদর্শ-রূপে গ্রহণ করিতে থাকে অথবা 
মাতৃ-যৌগে আপন প্ররুতিকে সম্পূর্ণ কারতে থাকে, তখন মায়ের সহিত 
তাহার সম্বন্ধ মধুর হওয়] প্রয়োজন । মা ও শিশুর মধ্যে আনন্দ-সম্বন্ধটি 
ঠিক-মত স্থাপিত হইলে, শিশুর ধারণীয় 'ম৷ ভালে হইলে, মায়ের সহিত 
তাহার একাত্মতা বা মায়ের পরিবেশে পুরুষ-প্রকৃতির ভূমিকা-রচনা 
সহজ ও সার্ক হইবে । মাঁকে যদি শিশুর ভালো না লাগে, তাহার 
মনোবিকাশে মাতৃবৈরিতাই যদি মুখ্য হয়, নিয়ামক হয়, তাহা হইলে 
মাতৃ-যষোগ অনেকাংশে ব্যর্থ হইবে। বৈরিতা থাকিলে পরিবেশের 


মাতৃ-পরিবেশ ৬৩ 


সহিত যোগ ছিন্ন হয় না। মাতৃবৈরিতা থাকিলে মাতৃ-পরিবেশেব যৌগ 
নষ্ট হয় না বলিয়াই বৈর থাক! সত্বেও শিশু মাতৃ-প্রকৃতির নিতাস্ত 
মৌলিক গ্রণগুলি নিজ স্বভাবে গ্রহণ করে, কিন্তু মায়ের অন্যান্ত দ্রিক 
তাহার চরিত্রে বড়-একটা গৃহীত হয় না। একপ ক্ষেত্রে শিশুর 
পরিবেশে অপর কোনো নারী থাকিলে মায়ের প্রভাব অপেক্ষা তাহার 
প্রভাব অধিক হইতে পাঁরে । 

৫৪ শিশুর পরিবেশে বন্ধ প্রভীব কাঁজ করিতেছে, শিশু তাহাদের 
যোগে আপন জন্মগত সামর্থ্য ও বৈশিষ্ট্য -অন্ুসারে আত্মগঠন করিতে 
থাকে। ইহাই মধ্যে তাহার মাতৃ-পৰিবেশ একটি অতি-প্রধান, সময়ে 
সময়ে প্রায় একমাত্র, 'প্রভাব-স্বরূপ হইয়া থাকে। তথাপি মাতৃ- 
পরিবেশের মূল প্রভাব অন্যান্য প্রভাবের দ্বাব। পরিবতিত বা পরিবধিত 
হইবার কথা । মাত-পরিবেশ ( বা যে-কোনো ব্যক্তিপরিবেশ ) সম্বন্ধে 
পাশ! গ্রহণ করিতে গেলে এই কথাটুকু স্মরণ করা কর্তব্য । 


সাচয়ন্র ০ধর্ষ 


৫৫ শিশুর ন্যায় ডিক্টেটর” বোধ হয় আর নাই । পৃথিবীর সকল 
ডিক্টেটরই যাহাই হউক একটা ত্র খাড়| করিয়া, একট। বিশ্বাস গঠন 
করিয়া, কাজ (ব| কুকাঁজ) করিয়া যায়। শিশুর আবার তত্বের, 
বিশ্বাসের কোনে বালাই নাই । নে নিতাস্ত তাহার খুশি-মত চলিতে 
চায়; বাধা দিলে আর রক্ষা নাই, মাতা-পিতাকে চবম দণ্ড দিয়া বসে 
কা্ল-টানা ছুই চক্ষু দিয়া জল বহাইরা দেয়। গৃহে এইরূপ কড়া 
ডিক্টেটর থাকিলে সকলকেই ভযে ভদ্বে থাকিতে হয়, বিশেষ করিয়া 
মাকে । তাহার উপর শিশুর “অত্যাচান্সের, সীমা থাকে না। তাহার 
উপর সংসার অলীম ধৈর্যের ও ক্ষমার দাবি বাখে। শিশু তাহার মায়ের 
অনন্ত ধেধের ভূমিকায় বড় হইতে পারিলে বহু দিকের অভিজ্ঞতা লাভ 
করিতে পারে ; মায়ের ধৈর্ধ ন! থাকিলে শিশু পদে পদে তাহার আচরণে 
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বাধা পাঁয়। শৈশবে পদে পদে বাধা পাইলে তাহার যে কেবজ 
অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র সন্ীর্ণ হইয়া আসে তাহা নহে। অভিজ্ঞতার 
সঙ্কীর্ণতা তো ঘটেই, তছৃপরি শিশুর আত্ম-বিশ্বাস দুর্বল হইয়! পড়ে, 
মে অপরিজ্ঞাত কোনে। বিষয়ে সাহস পায় না। শিশুর অত্যাচার” 
তাহার অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের স্বাধীনতা মাত্র এবং আত্ম-বিশ্বীসের উপায়। 
শিশুর যেকোনো একটি আচরণের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে তাহার 
অত্যাচারের মধ্যে অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে । মনে করা যাক, শিশু 
তাহার মায়ের কাছে রহিয়। একটি দরোজ! একবার বন্ধ করিতেছে 
একবার খুলিতেছে, আবার বন্ধ করিতেছে আবার খুলিতেছে এবং প্রচুর 
আওয়াছের সৃষ্টি করিতেছে । ইহাতে সকলেই বিরক্ত হইয়। উঠিবার 
কথা, কারণ শিশুর এইরূপ আচরণ বস্স্কদের কাছে নিরর্থক অভব্যতা ; 
বয়স্কদের নিকট এই আচরণ নিরর্থক হইলেও শিশুর লাভ কম নহে। 
লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, শিশু দরো।জা বন্ধ করা, দরোছ। খোলার 
দ্বার এক প্রকার ছন্দের কটি করিতেছে । সে যে শক উৎপাদন 
করিতেছে তাহার মধ্যে একটি মিরম, একটি সরল তাল রহিয়াছে । 
শিশু সেই ছন্দ-স্ডট্টির এবং সেই শব্খের অভিজ্ঞতা গ্রহণ করিতেছে । 
হয়তো শিশু ইহা অবলম্বন করির। তাহার গব্ষেশ!, তাহার পবীর্ষী-কার্ধ 
সম্পন্ন করিতেছে । সে মনে করিতে পাবে তাহার এই দরোজ। খোল। 
ও বন্ধ করার ন্যায় পরমাভুত কাধে জন্য ম! বিস্মিত হইবেন, খুশী 
হইবেন। অথবা ইহার বিপরীত ধারণাও শিশু-চিত্তে থাকিতে পারে। 
সে হয়তো! জানিয়াছে ষে, দরোজার শব্দে মায়ের ( বাঁ অপর কাহারও ) 
বিরক্তি ঘটে; সে ইচ্ছা করিয়াই বিরক্তিউতপাদনের অস্পষ্ট উদ্দেশ্েই 
পুনঃ পুনঃ দরোজার শব্ধ করিতে পারে; তাহার উদ্দেশ্যই থাকিতে পারে 
মাকে (বা অপরকে ) গীড়া দেওয়া। এরূপ ক্ষেত্রে তাহার অস্তর্দন্য 
ও মাতৃবৈরিতার পরিচয় পাওয়া যায়। শিশুকে এই-সকল পন্থায় ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র অত্যাচারের মধ্য দিয়া গু অস্তর্দন্থ ও বৈরভাব মোচন করিতে 
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সুযোগ দেওয়া উচিত। ইহা ব্যতীত এমনও হইতে পারে যে 
কতখানি স্বাধীন ও মাতৃ-নিরপেক্ষ হইয়াছে, শিশু তাহা একবার পরীক্ষা 
করিয়। লইতে চাহে । আবার এই পরীক্ষাটুকুর অন্তরালে শিশু হয়তো 
ষাঁচাই করিয়া লয় তাহার মায়ের সম্েহ কতখানি, তাহার মাতৃ-ভরস। 
কতখানি । শিশুর আরো অভিজ্ঞতার সষোগ এ তুচ্ছ নিরর্থক দরোজ। 
খোল] ও দেওয়ার মধ্যে মিলিতে পারে । বয়স্কদের পরীক্ষা করা, যাচাই 
করা অন্ত ভাবে সম্পন্ন হয়; বয়স্বদের সিদ্ধান্তের সহিত শিশুর সিদ্ধান্ত ন! 
মিলিতে পারে; শিশু তাহার মনের সম্মুখে যাহা পায় তাহ! লইয়াই 
কাজ চালাইতে থাকে । তাই বলিয়া তাহার আচব্ণকে অনর্থক ব 
অর্থহীন বলা যায় না। 

৫৬। তত্ব জান! থাকিলেই যে সব সহিয়া লওয়া যায় তাহ] নহে। 
মায়ের যদি এই জ্ঞান ও বিশ্বা থাকে ষে, শিশুর সকল প্রকার খেয়াল- 
খুশির পশ্চাতে শিশুর অভিজ্ঞতা গঠিত হইতেছে এবং তাহাতে বাদা 
দিলে শিশুর আজ্ম-গঠনে বাধা দেওয়া হয় তাহ। হইলে খুটিনাটি না 
বুঝিয়াও তাহার পক্ষে শিশুর অত্যাচার সহা করা একটু সহজ হইয়া 
আসে। তথাপি শিশুর থেয়াল-খুশির আচরণে মায়ের ধৈযের উপর যে 
চাপ পড়ে, সে বিষয়ে কোনে! সন্দেহ নাই । মা স্বভাবতঃই ধৈর্ষশীলা, 
ইহা প্ররুতির ব্যবস্থা । ধৈর্যের দিকে অভাব ঘটিবার কথ| নাই । কিন্তু 
বাস্তব জীবনে এমন কতকগুলি অবস্থ(র স্থষ্টি হয় ষে, মায়ের অক্ুপণ 
হৃদয়ও কেমন যেন কৃপণ হইয়। পড়ে, তাহারও পুনঃ পুনঃ ধৈর্যচ্যুতি 
ঘটে। ধৈর্যচ্যুতির কতকগুলি গৃঢ় কারণও আছে। 

৫৭। মায়ের দৈর্ঘচ্যুতির প্রথম কারণ তাহার দেহ-ক্লাস্তি। রোগে, 
অন্বান্থ্যে, অসংঘত দেহ-বিলালে, পুনঃ পুনঃ গর্ধারণে, অপরিমিত শ্রমে, 
অনিয়মে, পুষ্টির অভাবে, মায়েদের ষে ধরণের দৈহিক শ্রম করা অনুচিত 
সেইরূপ শ্রম করায়, মায়ের দেহে ক্লান্তি আসে। দেহ ক্লাস্ত হইয়া 
পড়িলেও দেহের বিশ্রাম নাই , এক প্রকার চলনসই অবস্থায় তাহার 


৫ 


৬৬ শিশু-পরিবেশ 


দেহকে রাখিতেই হইবে । ইহার জন্য শক্তির প্রয়োজন । বাহির হইতে 
কোনো শক্তি আসিয়া তাহাকে সবল করিতে পারে না, তাহার নিজের 
শক্তির উপরই তাহাকে নির্ভর করিতে হইবে। এই কারণে তিনি 
বাহির হইতে নিজের মনকে গুটাইয়া আনেন, বাহিরে শক্তি-প্রয়েগ 
কমাইয়! দেন এবং যথাসম্ভব সেই গুটাইয়া-আনা শক্তিকে নিজের মধ্যেই 
ব্যবহার করেন। ইহাতে আপন শিশু-সন্তানের প্রতিও একটু 
উদ্দাসীনতার ভাব সৃষ্ট হয়, শিশুর আচরণে তাহার আনন্দটুকু তেমন 
বাহিরে ফুটিয়া ওঠে না; তখন শিশুর যে-কোনো আচরণে তীহার 
আত্ম-মুখী মন আহত হয়, তাহার ধৈষচ্যুতি ঘটে । 

৫৮। মানসিক ক্লান্তি দ্বিতীয় করণ । ইহার মধ্যে অর্থের অভাবে 
পুনঃ পুনঃ ব্যর্থতার গীডা সর্বপ্রধান। অর্থাভাবের তীব্রতা অনেকট। 
মনের কামনার উপর নির করে। মায়ের বিলামের অভ্যাস থাকিলে, 
বিলাস-বাঁসনা থাঁকিলে, সামান্য অর্থীভাবেও অধিক পীডা বোধ হয়। 
বিলাসের কামন| না থাকিলেও অর্থাভাব মনকে ক্লীস্ত করিয়া ফেলে_ 
সংসারের ন্যনতম প্রয়োজনও পাওয়া যাইতেছে না, এই বাস্তব অভিযোগ 
মায়ের মনকে ক্রমশ পঙ্গু করিয়া! ফেলে । অর্থাভাবের সহিত সংসারের 
অন্তান্ত অভাবে তাহার মন অবসন্র হইয়া! আসে- স্বামীর প্রেমের ও 
প্রেমাচরণের অভাব, গৃহে প্রিয়জনের গ্রীতির অভাব, স্বাধীনতার অভাব, 
এগুলির ক্ষয়শক্তি কম নহে । তাহার উপর থাকে মানের কান্না, অহঙ্কার- 
অভিমানের সঙ্ঘর্য, হিংসা প্রভৃতি । মনের ক্লাস্তি ঘটিবার শত শত 
কারণ সংসারে বর্তমান । যে মায়ের মন অবস্থা-অন্পারে নিজেকে 
সানন্দে মাঁনাইয়া লইবার জন্য প্রস্তুত তাহার মানসিক অবসাদ ঘটিবার 
দম্তাবনা নিতান্ত অল্প। কিন্ত সানন্দে সকল অবস্থাকে গ্রহণ করার 
সাধনা অত্যন্ত কঠিন, মায়েদের নিকট এই অত্যুচ্চ সাধনার আশা! করা 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সঙ্গত নহে। মায়ের মন ক্লাস্ত থাকিলে শিশুর 
আচরণে ধের্ধ হারাইবার সম্ভাবনাই থাকে। 


মাতৃ-পৰিবেশ ৬৭ 


৫৯। দেহের ক্লান্তিতে মনের ক্লান্তি এবং মনের ক্লান্তিতে দেহের 
ক্লান্তি যে ঘটে তাহ। সর্বজনবিদিত, সে বিষয়ে পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন । 
অতএব যে-কোনে। দিকে মায়ের ক্লান্তি আরম্ভ হইলে তাঁহার সমগ্র 
জীবনে, অন্তত সাময়িক ভাবেও, এক অবসাদ আসিতে থাকে । শিশু 
প্রায়শংই এই নিরানন্দ জীবনের একমাত্র আনন্দ-স্থল ভইয়। দ্রাডায়, 
কিন্ত ভাহাঁর খেয়াল-খুশির আচরণ মাপ্েব ধৈর্ষের সীমা ছাঁডাইয়া 
যায়। 

৬০। সাধারণ গৃহে শিশুর ম! প্রায়ই শিশুকে একট্র-আধখট ভত্সনা 
করেন। এমন-কি টক-টাঁক প্রহার ও যে না করেন তাহা নহে। শিশু 
“না মা? বশিয়। ডাকিয়া যাইতেছে, মা তাহার কোনোরূপ উত্তর প্রদান 
কবেন না এবং যখন হঠাৎ উত্তবু দিলেন তখন ও এমনই কর্কশভাঁবে কথা 
বলিলেন যে শিশু থতমত খাইয়া গেল। বহু গৃহে শিশুর 'প্রতি মায়ের 
'আচবণ এইরূপ হয় । এই প্রকার আচরণ দেখিলে মনে করা স্বাভাবিক 
ঘে, মারের দেহ-মন ক্লান্ত আছে এবং সেই কারণে তীহার পৈর্যচ্যুতি 
ঘটিতেছে। আমাদের সাধারণ গৃহে সাধারণ মার়ের। ক্লান্ত থাকেন, 
এ কথা সভ্য । তথাশি ক্লান্তির করণে শিশুর প্রতি আচরণ যতটা 
পৈর্যহীন হর, মা অজ্ঞতার জন্য এবং অভ্যানবশে তদপেক্ষা বেণী বিরক্তি 
বা উদাসীনত। প্রদর্শন করেন । সাধারণ মারের দৈনন্দিন শিশু-পালন 
দেখিলে কখনো কখনো সন্দেহ হয় যে, মায়ের আনন্দ-ধারা বুঝি অত্যন্ত 
ক্ষীণ হইয়া আনিয়াছে। আসলে তাহা নহে। মায়ের আনন্দ-ধার! 
তেমন ক্ষীণ হইয়া আসে নাই, তাহার মন সত্যসত্যই শিশুর প্রতি 
বিরক্ত বা উদাসীন থাকে না। অথচ, শুপু শুধু অভ্যাসের দোঁষে এবং 
অজ্ঞতার কারণে এইরূপ ধৈর্যচ্যুতি দেখাইয়া থাকেন। এখানে অজ্ঞতা 
লেখাপড়ার অজ্ঞতা নুহ । শিশু-পালনে মায়ের মনের নেহকে অসংখ্য 
ধারায় বাহিরে প্রকাশ করিতে হয়, এই সত্যটি না জানার ও উপলঙ্ি 
না করার কথাই বলা হইতেছে । 


৬৮ শিশু-পরিবেশ 


৬১। মায়ের অন্তরের অন্তরে কোনো গৃঢ় কারণ থাকিতে পারে, 
ষেজন্য মায়ের ধৈর্যচ্যুতি শিশু-পালনের দৈনন্দিন ব্যাপার হইয়া ওঠে। 
মনে হয় আমাদের অনেক গৃহেই মায়েদের অন্তরে এই গু কারণটি 
বর্তমান । মা অন্তরের অন্তরে প্রচ্ছন্ন & প্রভাবটির অস্তিত্ব জানেন না। 
তাহার অন্তরের কোনে! গুঢ় প্রভাবের বশে তাহার ধের্য নষ্ট হইতেছে, 
তাহাকে এ কথা বলিয়া বোঝানো যায় না, বিশ্বা করানে| যার না। 
অথচ তিনি আপন মনের গোপন কেনো কারণেই শিশু প্রতি ঘন ঘন 
বিরক্তি প্রকাশ করেন । 

৬২। অন্তরের গুঢ় কারণের মধ্যে ছুইটির উল্লেখ আবশ্যক। মা 
এখন মা হইয়াছেন, এক কালে তিনি নিজেই শিশু ছিলেন। তাহার? 
স্তনপব ছিল, মাতৃপর্ব ছিল। তীহাঁকেও মাতৃযোগে নিজ-প্রকতির 
প্রথম অংশ গঠন করিতে হইয়াছে । তাহার শৈশবে হরতে। তীব্র 
অপ্তর্দন্দ দেখা দিয়াছিল, হয়তো! সেই অন্থর্দ্ন্দ ও মাতৃ-বৈর এখন 
পযন্ত তাহার মনের তলে কাজ করিতেছে । এখন তিনি মা, ধৈর্যশীল 
নারী, সংসারনিপুা গৃহিণী । তাহার বিচার-বুদ্ধি অনেকট] পরিণত 
হইয়াছে । মা যে কী, তাহ! এখন হ্ৃ'য়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা জন্মিয়াছে । 
তথাপি, এমন হইতে পারে যে, সকল শিক্ষা বিশ্বীস বিচারের অস্তঃস্তলে 
শৈশবের সেই মাতবৈর এখনো! জাগিয়া আছে এবং শিশুর প্রতি তাহার 
আচরণে দস্তরমত প্রভাব বিস্তার করিতেছে । তাহার অস্তরের তলদেশে 
এই বৈরিতার পীড়া থাকায় শিশুর প্রতি তীহার বিচার একটু বিরুত 
হইয়া যায়। শিশুর এতটুকু খেয়াল-খুশির আচরণে তীহার মনে হয় 
অবাধ্যতার উদ্দেশ্ঠ রহিয়াছে এবং এতটুকু অবাধ্যতার মধ্যে বৈরিতার 
স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে । মায়ের মনে রহিয়াছে আপন বৈরিতার ক্ষত, 
সম্ভতানের মধ্যে মাতৃবৈত্রিতার কোনে ইঙ্গিত তিনি সহিবেন কিরূপে ? 
সেইজন্য তিনি শিশুর তুচ্ছ খেয়ালে বা অবাধ্যতায় ধৈর্য হারাইয়া 
ফেলেন। 


মাতৃ-পরিবেশ ৬৯ 


৬৩| অন্তরের দ্বিতীয় গৃঢ় কারণ, মায়ের দিক হইতে আপন 
সম্থানকে মাতৃ-আদরে মাতৃ-দৃষ্টিতে গ্রহণ করিতে না পারা । অনেক 
সময় বিবাহিতা নারী মা হইবার মতে] চিত্ত-প্রস্ততির পূর্বেই মা হইয়া 
থাকেন । অন্তরে বিলাস-বাসনা উগ্র, দেহ-কামনা অতৃপ্ত? স্বামীর 
প্রতি তাহার প্রেম এবং তীহার প্রতি স্বামীর প্রেমীচরণ উভয়ই শিথিল । 
এপ অবস্থায় মানসিক স্থির্য বা প্রসন্নতা থাকিতে পাবে না, আর মাত- 
ধর্ম পালন করাও কঠিন হয়। মা হইয়াছেন অথচ সন্তান তেমন যেন 
আনন্দ দিতে পারে না; মা কেবল কর্তব্য-বশে জ্ঞানানুসারে শিশু-পালন 
করিয়! যান, যেন অপরের বোঝ তিনি বহিয়। মরিতেছেন । অনেকে 
সংস্কার-বশে সন্তানকে গ্রহণ করেন ? সেখানেও আননের প্রেরণা কম। 
মায়ের চিন্তের এই প্রকার দন্ত নিতান্ত বিরল নহে । এই-সকল চিত্ত 
দৈন্যের ক্ষেত্রে মা আপন সম্ভানকে ঠিকমত গ্রহণ করিতে পারেন না 
বলিয়া! শিশুর সামান্ততম খেয়াল তাহার মনে বিরক্তি উৎপাদন করে, 
তিনি ক্ষণে ক্ষণে ধৈর্য হারাইয়া ফেলেন । মায়ের চিন্ত-প্রস্ততির অভাৰ 
স্গন্ধে মা যে সকল সময় অবহিত থাকেন তাহা নহে । তাহার অগোচরে 
তাহার মনের মধ্যে যেন আবর-একটি মন রহিয়াছে, সে মনটি শিশুকে 
গ্রহণ করিতে চাষ না । সেই গোপন মনেই কামনার অতপ্ধি, স্বামীর 
প্রতি অপ্রেম গ্রভৃতি বহুবিধ পীড়া রহিয়াছে । অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
মায়েরা নিজেদের গোপন মনের খবর পান ণা। কখনে। কখনে। মা 
একট্র-আধটু নিজের মনকে যেন বুঝিতে পারেন। একেবারে সম্পূর্ণ 
জানয়ী-শুনিয়া শিশুকে অন্তর হইতে প্রত্যাখান করার মতো মানসিক 
উগ্রতা, বা তাহার হেতু, কোনো কোনে! নারীর অবশ্য থাকিতে পারে, 
তবে তাহা অত্যন্ত রিবল। 
সাচক্পন্স অভি-সতর্কভা : অতি-ল্সহু 

৬৪। এই প্রসঙ্গে মায়ের মনের আর-একটি গৃঢ় তত্ব জানিয়৷ লইলে 
ভালে! হয়। ইহার ব্যবহারিক স্থফল-কুফল যথেষ্ট । অতিরিক্ত 
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কোনো-কিছুই ভালো নহে, ইহা স্থগ্রচলিত উপদেশ। মাতৃস্লেহের 
ব্লোতেও এই উপদেশ খাটে। শিশুর প্রতি অত্যন্ত অধিক স্রেহ- 
প্রকাশ শুধু ব্যর্থ নে, শিশুর পক্ষে ক্ষতিকর । মায়ের অতিরিক্ত স্সেহে 
(অর্থাৎ স্সেহের প্রকাশের মধ্যে ) লালিত হইতে থাকিলে শিশুর চিত্তে 
এক প্রকার আলম্ত আসে। ইহার দ্বারা তাহার উদ্যম ও চঞ্চলতা। 
বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে শিশুর অভিজ্ঞতা অনুভূতি আত্মবিকাঁশ প্রভৃতি 
অপ্রচুর ও সঙ্কীণণ সীমায় বদ্ধ হইর1 পড়ে ।, মা তাহাঁকে পদে পদে সতর্ক 
করেন, পদে পদে সংঘত করেন; যেখানে কোনো বিপদের আশঙ্কা নাই 
সেখানে বিপদ কল্পনা করেন; সামান্য অস্থবিধাকে কল্পনায় মস্ত বড় 
করিয়। শিশুর বিপদ আশঙ্কা করেন। এই ভাবে পদে পর্দে ছোট ছোট 
নিষেধের দ্বারা শিশুকে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হইতে বঞ্চিত করিয়া! বসেন । 
স্েহকাতর ম! কখনো কখনো আবার ইহার বিপরীত করিয়া থাকেন, 
শিশুকে অবাধ স্বাধীনতা এবং যদৃচ্ছা আচরণ করিবার স্বযোগ দেন । 
তাহার মনে হয়, আহা, শিশু, যাহা চায় তাহাই দেওয়া যাক। বড় 
হইলে সব ঠিক হইয়া যাইবে; এখন নাহয় একটু কদভ্যাস হইতেছে, 
হইলেও কী আার কর] যাইবে, শিশু বৈতো। নর । শিশু মায়ের দিক 
হইতে দুইটি বিপরীত অবস্থায় পড়িয়া কিছু ঠিক করিতে পারে না । 
তাহার আত্ম-গঠ$নে স্থনিদিষ্ট কিছু ফুটিয়। ওঠে না । এবপ ক্ষেত্রে ক্রমে ক্রমে 
তাহার আত্ম-বিশ্বাসের অনুকূল অবস্থা আর থাকিবে না এবং তাহার 
চরিত্র মাতৃ-নির্ভর হইয়! পড়িবে । মাতৃ-যোগে শিশু কোথায় মাতৃ-নিরপেক্ষ, 
আত্ম-বিশ্বাী, স্ষম-চরিত্র, সনদাব্যস্ত এবং বহুমুখী হইয়া উঠিবে, তাহা না 
হইয়া! তদ্‌বিপরীত ক্রটিগুলি, কম-বেশী, তাহার চরিত্রে দখল গাঁড়িয়া 
বাড়িতে থাকে। 

৬৫। অতিরিক্ত স্রেহ-প্রকাশ স্ুস্থচিত্ত মায়ের পক্ষে স্বাভাবিক 
নহে। অতিরিক্ত ন্েহ-প্রকাশের অধিকাংশ ক্ষেত্রে মায়ের মনের গৌপন 
কামনা ন্েহের বিপরীত হইয়া থাকে । হান্তের অন্তরালে হত্যার 
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গোপন ষড়যন্ত্র ইতিহাসে বিবল নহে । বর্তমান সভ্যতায় নমস্কার ও 
আপ্যায়নের আড়ালে হিংসার আত্মগোপন দৈনন্দিন ব্যাপার । সেইরূপ, 
মনের উপরের ধারাঁটি স্নেহের হইলেও গোপন ধারাটি স্েহের নহে। 
সেখানে হয়তো রহিয়াছে শিশুকে গ্রহণ না করার কামনা অথবা এই 
শ্রেণীর কোনো! গোপন ইচ্ছা । আপন শিশুকে গ্রহণ না করার ভাঁবে 
মায়ের সংস্কার ও সমাজ মাকে ধিক্কার দিয়া গঠে। শিশুকে বর্জন করাঁর 
বিষয় মায়ের মন তাবিতেই পারে না। অথচ তাহারই গোপন কামন। 
রহিয়াছে । পাছে সেই কামনা কোনো” প্রকারে মায়ের আচরণে প্রকাশ 
পায়, মা সেই দিকে অতি-সতর্ক থাকেন। তাহার এই অভি-সতর্কতা 
শিশুর প্রতি অস্বাভাবিক অতিরিক্ত ন্সেহ-প্রকাশে দেখা দেয়। মা 
মোটেই জানেন না যে তাহার মনের প্রকৃত অবস্থা কী; তাহার অতি- 
সতর্কতা ঘটিতেছে, তাহাঁও তাহার অগোচরে । কিন্তু তিনি না 
জানিলেও তাহারই চিত্তের গোপন পীড়ায় শিশুর প্রতি অত্যন্ত অধিক 
সেহ-গ্রকাশ ঘটিতেছে। যে মায়ের! বুঝিতে পারেন যে তাহাদের 
অন্তর শিশুকে গ্রহণ করিতে চাহে না, অথচ সমাজের চাপে বা কর্তব্যের 
খাতিরে একটু অতিরিক্ত যত্ব করাই বরং শোভন হইতে পারে, তাহাদের 
কথা স্বতন্থ। ধাহারা মনের নিতান্ত গোপন প্রভাবে অতিরিক্ত যত্ব 
করিতে থাকেন, তাহারা এ বিষয়ে কিছুই টের পান না, অথচ শিশুর 
ক্ষতি-সাধন করেন। 

৬৬। আপন শৈশবের মাতৃ-বৈরিতা অন্তরের তলে প্রচ্ছন্ন থাকিলে 
মা তাহার শিশুকে কতকগুলি দিকে নিরুৎসাহ না করিয়া পারেন না। 
শৈশবে ধাহার প্রতি বৈরভাব থাকে, তাহার পছন্দমত বা তাহার স্থখকর 
কোনো কার্গ করিতে আগ্রহ থাকার কথা নয়। ধাহাকে আমরা 
ভালবাসি তাহার সুখবিধান করিতে আমর! উদ্যত হই, তাহার পছন্দকে 
আমরা নিজের পছন্দ করিয়। লই । তাহার অপ্রীতি দূর করিতে চাই, 
তাহার অপছন্দকে আমাদের মধ্যে প্রশ্রয় দিতে চাহি না। যেব্যক্তির 
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প্রতি বৈরভাব পোষণ করি তাহার স্থুখকর কার্য আমরা না করিতে 
পারিলে বাঁচিয়! যাই। তাহার অপছন্দকেই আমরা পছন্দ করি। 
তাহার চিত্রে যে গুণ রহিয়াছে তাহা নিজ চরিত্রে গ্রহণ করিতে 
অপারগ হই। গুণকে ছোট করিয়া দেখি এবং অপর কেহ সেই গুণ 
অন্করণ না করে তজ্জন্ত আমাদের সাধ্যমত প্রভাব বিস্তার করি। 
ইহাই তে! সাধারণ মনের পরিচয়। মা যখন শিশু ছিলেন তখন 
যদি তাহার চরিত্রে মাতৃ-বৈর বা অপর কোনে ছন্দ সুষ্ট হইয়া থাকে, 
তাহা হইলে খিনা কারণেই তিনি নিজের মায়ের অঙ্গকরণ করিবার 
সকল উৎসাহ ত্যাগ করিবেন । নিজের মায়ের যদি কোনো বিশেষ গুণও 
থাকিয়া থাকে অন্গরূপ গুবের অভাবে শিঙ্গের সন্তানকে তাহার সুযোগ 
দিতে পারিবেন না, আর দিতে ইক্ছাও কবিবেন না। শিশুর সামর্থ্য ও 
স্বকীয়তা অবজ্ঞ। কবিয়া মা যখন আপন রুচি ও মত -অন্ুসারে শিশুকে 
পরিচালিত করিতে থাকেন, তখন তাহার শৈশবের মাতৃ-সন্বদ্ধই মনের 
অগ্তরালে থাকিয়৷ তাহার পছন্দ-অপছন্দ নিয়স্ত্িত করে। মা হইা যুক্তি 
বিচার দিরাঁও নিজেকে তিনি ঠিক উচিত পথে চালাইতে পারেন না; 
একটু স্থযোগ পাঁইলেই শৈশবাঁজিত “বৈরিতা” তাহার বিচারে বিপথে 
টানিয়া আনে। 

৬৭ যৌবনে যে ব্যক্তি প্রিয় তাহার ছায়। মায়ের শিশু-পালনে 
পড়িবে, ইহা তো সকলেই অনুমান করিতে পারেন। বিবহের অথবা 
সম্তান-ধারণের পূর্বে সন্তানের পিতা ভিন্ন অন্য কাহারও প্রিয়-স্পর্শ যদি 
জীবনে স্থায়ী ভাবে অস্কিত হইয়| থাকে, যৌবনের সেই স্পর্শই মায়ের 
শিশু-পালনে প্রচ্ছন্ন প্রভাব বিস্তার করিবে, ইহাও স্থপরিচিত সত্য । 

৬৮। আদর্শ মা ধিনি হইবেন শৈশব হইতেই সেই হওয়ার “শিক্ষা, 
বা “সাধনা” তাহার শুরু হয়। কারণ, কেবল শিশু-পালনের বিজ্ঞান 
জানিলে এবং ব্যবহারিক জীবনে তাহার ্থপ্রয়োগ করিলেই আদর্শ 
জননী হওয়া যায় না। মায়ের অস্তরের এশ্বর্বই আলল শ্বর্য। ইহার 
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অভাবে শিশুর বাহ অভ্যাস গঠন করা ব্যতীত অন্তরের বেশী-কিছু করা 
মায়ের পক্ষে সম্ভব হয় না। আদশ মায়ের অস্তরের এশ্বধ সঞ্চিত হয় 
নানা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া; আপন শৈশবেই আপন: পরিণত 
জীবনের মুল বিষয়গুলির বীজ-বপন হইয়া! যায়। পরবর্তী জীবনে 
তাঁহাদেরই বুদ্ধি বিকাশ ও পরিণতি ঘটিতে থাকে । এই মা এখন 
যাহা আছেন তাহার ভিত্তি বচিত হইয়াছিল তীহার শৈশবে এব্‌ং 
বিশেষভাবে তাহার মত পিবেশে । তখন যে ভিত-পত্তন হইয়।ছিল 
আজ ইনি মা হইয়া তাহাঁরই উপর মাতধর্ম-পালনের সাধনা করিতেছেন । 
তাহার জ্ঞান, তাহার প্রস্ততি উপযুক্ত হইলে পেই সাধন] সার্থক হইবে। 
মায়ের সাধনা আবশ্তাক। কারণ, শিশুর চরিত্রে তিনি যাহা দিবেন 
সেইগুলি শিশুর ভাবী জীবনের মূলধন হইযা থাকিবে । আর, তাহার 
খুকুমৃণিকে ৪ অনাগত কালের আদর্শ জননীরূপে বিকশিত করিতে হইলে 
এখন এই ঠশশবেই তাহার আয়োজন করিতে হইবে । 


শিশু-সুলভ প্বান্লণা ও মান ব্যক্ভিত্ত 

৬৯ | ব্যন্ক মন বিশ্লেষণপর | সে বিশ্লেষণ করিবার শক্তি রাখে এবং 
অনেক ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে ভালবাসে । অথচ, বয়স্ক ব্যক্তিদের 
বিশ্লেষণশক্তি থাকে বলিয়াই তাহারা যে সকল ক্ষেত্রে সেই শক্তির 
প্রয়োগ করেন তাহ! নহে । দৈনন্দিন জীবনে দেখা যাঁয় যে, বয়ন্গ মন 
কোথাও বিশ্লেষণ করিয়! বুঝিতেছে, কোথাও সামান্য বিশ্লেষণ করিয়াই 
বাকিটুকু বিনা বিচারে গ্রহণ করিতেছে । আবার, কোনো ক্ষেত্রে 
আদৌ এ পথে -ন। গিয়া বেশ স্বচ্ছন্দে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া বসিয়া 
আছে। কেহ যদি তখন প্রশ্ন করে “কেন ইহা! বিচার না করিয়া গ্রহণ 
করিলে" তখনই সে তাড়াতাড়ি এক প্রকার বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া 
দেয় ষে,ঠিক করিয়াছে । একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। রাম একজন 
পরোপকারী, কিন্তু কটুভাষী ব্যক্কি। হ্যাম তাহার নিকট উপকার 
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পাইয়্াছে। ষছু কোনো উপকার পায় নাই, বরং রামের কট,ক্তি 
শুনিয়াছে। শ্যামকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবে (অর্থাৎ, ইহাই বলিবার 
পনেরো-আনা সম্তাবন। ) রামের ন্যায় সংলোক আর নাই। যছু বূলিবে, 
রাম অত্যন্ত মন্দ। আর চতুর্থ ব্যক্তি মধু একটু ভক্ত লোক, রামের 
দেহে গৈরিক বসন দেখিয়াই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াহে যে, রামের মতো 
ভালো আর ওখানে কেহ নাই । শ্তাম ও যছু ইচ্ছ। করিলেই বীমের 
স্বভাবের বিশ্লেষণ আরে! পূর্ণভাবে করিতে পাঁরিত। মধুকে জিজ্ঞাসা 
করিলে সেও তৎক্ষণাৎ বাঁমের পরোপকারের হিসাব দিবার জন্য একে 
ওকে জিজ্ঞাসা করিবে । অর্থাৎ ইহাদের সকলেবই বিশ্লেষণ করিবার 
শিক্ষা ও শক্তি আছে, কিন্ত দৈনন্দিন জীবনে তাহার সম্যক ব্যবহার 
নাই । 

৭০| শিশুর ক্ষেত্রে, বিশেষ কবিয়া অতি-শিশুর ক্ষেত্রে, মন এই 
প্রকার বিশ্লেষণ করিতে অসমর্থ । শিশুকে ক্রমে ক্রমে বিশ্লেবণ করিয়। 
বুঝিতে শিক্ষা দেওয়া হয়; সে আর পাঁচজনের বিশ্লেষণ করা দেখিয়া 
নিজেও এক-আধবার বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করে। তাহার 
বয়সের সহিত এই ক্ষমতাটিও একটু একটু বাঁড়িতে থাকে। কিন্ত 
শৈশবে এইভাবে কোনো-কিছু বোঝা, অন্থুভব করা, স্বাভাবিক নহে। 
শৈশবের বোঝায় একটা সামশ্রিক ভাব আছে। শিশু যাহা বুঝিতে 
চাহে তাহা বিশ্লেষণের পথে নহে; সে একেবারে সমগ্রভাবে একটি 
ধারণা করিয়া লয় এবং এই ধারণাই তাহার বুঝিতে পারা। 
এ ক্ষেত্রেও দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে স্থবিধা হইবে। উপরে-লিখিত 
পরোপকারী কটুভাষী রামকে দেখিয়া শিশুর কেমন লাগিবে বল! 
মুশকিল। যে-কোনো বসস্ক ব্যক্তিকে রামের স্বভাবের নিখুত বর্ণনা ও 
তাহার ভালো-মন্দ সকল কার্ষের একটি নির্ভুল তালিকা দিলে সে 
বলিবে ষে, রামকে বুঝিয়াছে। তাহার বিশ্বাস এবং ইহা সকলেরই 
অল্লাধিক বিশ্বাস, এই পদ্ধতিতেই ঠিক বুঝিতে পারা যায়। ( কবি, 
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শিল্পী, উচ্চস্তরের বৈজ্ঞীনিক, দার্শনিক এইরূপ বুঝাকে “চরম বা অেষ্ঠ 
বুঝা” বলিয়া গ্রহণ করেন না ।) শিশুর নিকট রামের স্বভাবের ষত 
নিখুত বিশ্লেষণই করা যাক-না কেন, রাম সম্বন্ধে তাহার ধারণা অন্ত 
ভাবে গঠিত হইবে। সে সব শুনিবে, কী-যে বুঝিবে সেই জানে, 
অবশেষে তাহার ধারণাটি নিতান্ত তাহারই মতো করিয়া সম্পন্ন হইবে। 
মোটামুটি রাম কিরূপ ইহাই সে বুঝিতে পারিবে, রামের একটি 
সামগ্রিক প্রতিবপ তাহার অনুভূতিতে জাগিতে থাকিবে । তাহাকে 
জিজ্ঞাস করিলে মে হয়তো! তোতাঁপাখীর ন্যায় বামের গ্রণাগ্তণের একটি 
যেমন-তেমন বর্ণনা দিবে, কিন্তু তাহার চিত্তের মধ্যে এই তালিকার 
স্থান নাই। 

৭১। শিশু যখন তাহার মাকে ধারণায় পায় তখন সে তাহাকে 
সমগ্র ভাবেই পায়। মাকে ভালে। লাগিলে, দৌষ-গুণ-সমন্বিত সমস্ত 
মাত-সন্তীকেই সে ভালবাসে । গুণকে গুণ বলিয়া ভাবে না, দৌষকে দোঁষ 
হিসাবে দেখে না । মাঁকে ভালবাসে, অতএব মায়ের গুণকে ও ভালবাসে, 
দোৌঁধকেও ভালবাসে । দৌষে-গুণে মিলিত মায়ের একটি একক অশ্রভৃতি 
তাহার মনে জাগে । ধযাহাকে তাহার ভালো লাগে না তাহার সকল 
দিককেই সে গ্রীতি হইতে বঞ্চিত করে। শিশুর এই সামগ্রিক দৃষ্টি- 
ভঙ্গী থাকার জন্য তাহার ব্যক্তি-পরিবেশ যতদুর সাধ্য বিশোধিত হয়! 
আবশ্তক। কারণ, সে যাহার আদর্শ নিজ চিত্তে গ্রহণ করিবে, তাহার 
গুণ যেমন গ্রহণ করিবে, দোঁষও তেমনি অন্তরে আনিবে। মাতি- 
পরিবেশের দ্রিকটি সেইজন্য অতি স্থষম শোভন মধুর হওয়া বাঞ্চনীয় । 

৭২। একটু ব্যাখ্যা, এমন-কি উপমা-প্রয়োগের প্রয়োজন । মায়ের 
সমগ্রতাঁর ধারণাই যদি শিশু-চিত্তের বৈশিষ্ট্য হয়, তাহ! হইলে সে তাহার 
মায়ের (বা অপরের ) আচরণ দেখিয়া সেই আচরণটি বা সেই 
আচরণগুলি নিজে অভ্যাস করে কেন? শিশুর দৃষ্টি বিশ্লেষণমূলক ন1 
হইলে মায়ের সামগ্রিক প্রকাশ হইতে বিশেষ বিশেষ আচরণের ছ্বাব! 
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আকষ্ট হয় কিভাবে? শিশুর মাতা হয়তো! স্েহশীলা, কর্মনিষ্ঠা, গৃহকর্ষ- 
নিপুণা, অথচ সঙ্গীত পছন্দ করেন না। তাহার সহিত শিশুর যোগ 
স্বাভাবিক হইতে পাইলে এবং গৃহে তেমন-কিছু বিপরীত প্রভাব ন৷ 
থ।কিলে, শিশু সঙ্গীত-বিমুখ হুইয়া উঠিবার সম্ভীবনা এবং গৃহকর্ধে 
আকর্ষণ বৌধ করিবার কথা । এ ক্ষেত্রে শিশু নিশ্চয়ই মায়ের আচরণকে 
বিশ্লেষণ করিয়! দেখিয়াছে যে, মা সঙ্গীত-বিমুখ অথচ গৃহকর্ষে নিপুণ] । 
৭৩। শিশুর এই বিশ্লেষণটুকু অহ্বীকার করিবার নহে। তবে 
ইহাঁও শিশুর একটু বয়স না হইলে সম্ভব নহে। শিশু বিকশিত ও 
পরিণত হইয়াই তো বয়স্ক ব্যক্তি হয়; স্থৃতরাৎ শৈশব হইতে ধীরে ধীরে 
বিশ্লেষণ শিক্ষা করিতে হইবে বৈকি, নতুবা বয়স্ক জীবনে অকম্মাৎ কোথা 
হইতে বিশ্লেষণের শক্তি ও প্রব্ণত। পাইবে? কিন্তু এই-সকল ট্রক্রা-ট্রক্রা 
আচরণের দ্বার] শিশুর জীবনের মূল গতি নিরক্িত হয় না। সঙ্গীতের 
যেখ।নে স্বাধীনতা আছে সেখানে গায়ক তাহার প্রেরণা 9 শর্তি- 
অনুসারে সঙ্গীতকে বিচির করেন ; নান প্রকার ছন্দে, বিভিন্ন কৌশলে 
সুরের খেলা চলিতে থাকে । তথাপি সঙ্গীতটির মৌলিক গতি ও 
প্রতি স্থির থাকে, বহু প্রকার ছন্দ ও কৌশলের মধ্যে তাহাঁর মূলগত 
এক্যটুকু অপরিবতিত থাকিয়া যাঁয়। মূল প্রন্কৃতির পরিবর্তন করিলে 
সমগ্র গীতটিই অন্তরূপ হইয়! পড়ে, অথচ শতবিধ ছন্দ-কৌশলের 
প্রয়োগে গীতটির মূল প্রকৃতি অন্যরূপ হয় না। চিত্রের ক্ষেত্রেও এ 
একই কথ।। অব্নীন্দ্রনাথের চিত্রের একটি আর-একটি হইতে কত দিকে 
পৃথক্‌। তথাপি সকল পার্থক্যের অন্তরে, সকল চিত্রের মধ্যে, এমন 
একটা-কিছু আছে যাহা স্পষ্ট ভাবে দেখাইয়! দেয় যে সবগুলি অবনীন্দ্র- 
নাথেরই চিত্র। তাহার নকল চিত্রের মধ্যে তীহার একট। বিশেষ ছাপ 
আছে। যে শিষ্য শ্রদ্ধার সহিত তাহাকে এবং তাহার চিত্রকে ভাল- 
বাসিয়। শিক্ষা করিতেছে, চিত্রাঙ্কনে তাহার স্বাধীনতা থাকিলেও তাহার 
অস্কনে অধনীন্দ্রনাথের প্রভাব থাকিবে। মাতার জেহ-নিবিড় যোগে 
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শিশুর জীবনে মূলগত প্রভাব একট পড়ে। সেই প্রভাবই মৌলিক 
এবং স্থায়ী। ইহার উপর শিশু একটু-আধটু বিশ্লেষণ যদি করে, 
এখানে-সেখানে অন্তকরণ যদি করে, তাহাঁতে মায়ের যোগে পাওয়া 
প্রধান জীবন-ধারার পরিবর্তন হয় না। ইহা ব্যতীত শিশু যখনই 
মাকে ঝা অপর কাহাঁকেও অনকরণ করে, তাহ] বিশ্লেষণ করিয়া করে, 
এ কথা ঠিক নহে । বরং শিশু অধিকাংশ ক্গেত্রে না জানিয়া, না বুঝিয়া 
অনুকরণ করে, সে টেরও পায় ন] যে সে কাহাঁকেও অনুকরণ করিতেছে । 
এইরূপ অজ্ঞাতসারে অন্তকরণ করিরা ফেলা নিশ্চয়ই বিশ্লেষণের উপর 
নির্ভর করে না; কারণ, বিশ্লেষণ কখনো! ন। জানিয়।, টের ন! পাইয়। সম্পন্ন 
হইতে পারে না। আবার এ কথাঁ৪ সত্য যে, মা প্রতিদিন যে ভাবের 
আচরণ করেন সাহার সেই-সকল টুক্রা-টুকুরা আচরণের মধ্যে তাহারই 
জীবন প্রকাশ পায়। শিশু যখন তীহাঁর কোনে। বিশেষ আচরণেব 
দ্বার আকুষ্ট হয় বা কোনো আচরণের প্রতি উদামীন থাকে, তখন সে 
আপনার অজ্ঞাতসারে মায়ের সমগ্র জীবনের সহিতই ঘুক্ত হয়। তাহার 
মনের দৃষ্টি সমগ্রকেই দেখে । অবশ্ত তাহার বয়োবৃদ্ধির সহিত 
বিশ্লেবণের প্রভাবও সম্ভব। 

৭5। এই স্থানে একবার স্মরণ করা বোপ হয আবশ্যক যে, শিশুর 
জীবন মায়ের জীবনের যত নিকটস্থ হউক-না কেন, সে কোনোমতেই 
মায়ের অন্ুকৃতি হইবে না, কারণ তাহার নিজস্ব বিকাশ-গতি 
আছে, তাহার বৈশিষ্ট্য আছে। সে সমগ্রভবে অপরকে দেখিলে বা 
নিজের মনে কাঁহাকেও সমগ্র ভাবে গ্রহণ করিলে, অপরের ছাচে গড়িয়। 
উঠিবে, তাহা নহে । তবে অনেক মৌলিক বিষয়ে অপরের সহিত 
তাহার চিত্তের ও চরিত্রের সাদৃশ্য আসিয়া! যাইবে, ইহা ঠিক। 

৭৫| এই প্রসঙ্গে মায়ের বাক্তিত্বের কথা আশির! পড়ে । মায়ের 
সমগ্রতাকে তাহার ব্যক্তিত্ব বলিতে পারা যায়। এই সংজ্ঞার্থে ব্যক্তিত্ব 
কাহাকে বলে সে কথা অবশ্য জানা গেল না; জানাইবার উপায় এখনো 
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নাই, কারণ, এ বিময়ে নানা জনের নানা মত। প্রাত্যহিক জীবনে আমরা 
এই “ব্যক্তিত্ব” কথাটি প্রায়ই ব্যবহার করি। প্রীযুই ব্যবহার করি বলিয়া 
যে কোনে নির্দিষ্ট অর্থ রক্ষা করি তাহা নহে। অবশ্য অনেক সময় 
এমন হয় যে, আমাদের ব্যবহৃত কোনো কোনো শব্ের অর্থ নির্ভূলভাবে 
এক কথায় বা অল্প কথায় প্রকাশ করিতে পারি, নির্ভুল অর্থে শব্দটির 
প্রয়োগ করিয়া থাকি । ব্যক্তিত্ব শব্দটি সেই শ্রেণীর নহে। ইহার 
প্রয়োগের নিদিষ্ট ক্ষেত্রও আমাদের চলতি জীবনে থাকে না, ইহার 
অর্থও আমর! বহু কথার মধ্যে নিরুভুলভাবে প্রকীশ কবিতে পারি না। 
ব্যক্তিত্ব শব্দের অর্থোপলব্ধি শ্বেমন অস্প্, ইহার ব্যবহারও তেমনি 
নিরর্থক হয়। নানা প্রসঙ্গে নাঁনা ভাবে ব্যক্তিত্ব" শব্দটি লাগাইয়। দিয়! 
আমরা তখনকার মতে। কাজ সারিষা লই । কোনো ব্যক্তি খুব গম্ভীর, 
পাঁচ ডাকে উত্তর দেন না, উত্তর যদি ব। দেন তাহা হইলেও আলাপ 
করা চলে না_একপ ব্যক্তিকে কেহ কেহ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন বলিয়। মনে 
করেন। “তিনি রাঁশভারী লোক” এবং তাহার ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত স্পষ্ট 
যেন ঠিক এক কথ।; যেন গান্তীর্য ও মিতভাঁষণ এবং ব্যক্তিত্ব একই 
বস্ত। আবার, কোনে। কোনো ব্যক্তি প্রকাশ্যে ভয় দেখাইয়া, গোপনে 
ষড়ষন্্ করিয়া, ছলে বলে কৌশলে অনেকের উপর আপন প্রতৃত্ব বজায় 
রাখিতে পারেন, ইহাই তাহার অভ্যাস-_এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের ও “বিরাট, 
ব্যক্তিত্বের প্রশংস! শুনিতে পাওয়া যায়। ছাত্ররা যে শিক্ষককে রীতিমত 
ভয় করে সেই শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে তাহাদ্দের কোনো সন্দেহ থাকে 
না। পোশাক-পরিচ্ছ্দে কথা-বার্তীয় একটু বিশেনত্ব বজায় রাখিলেও 
নাকি ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেওয়া হয়। সরল ভাবে বাক্যালাপ, প্রাণ- 
খোল! হানি, যে-কোনে! কাজে হাত লাগাইবার অভ্যাস, এগুলি 
অনেকের কাছেই হাক্কা চরিত্রের পরিচয়, ব্ক্তিত্ব-হীনতার প্রমাণ ! 
অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব শব্দের অর্থ দৈনন্দিন জীবনে সকলের কাছে সমান নহে 
এবং সকল সময়ে এক থাকে না। সাধারণ জীবনের কথা নাহয় মার্জনীয়, 
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কিন্ত মনোবিগ্যায় ধাহারা বিচক্ষণ তাহাদের মতও এক নয়, তাহাদের 
কাহারও ধারণ! “ব্যক্তিত্ব” সকল দোষ-গুণের সমষ্টি ; এই সমাষ্টর ভিতর 
ব্যক্তির সকল দিকের সকল প্রকার দেষ-গুণ সুসংহত হইয়া আছে-_দেহ- 
বৈশিষ্ট্য হইতে আরম্ভ করিয়া মনের বিভিন্ন প্রকাশ, যথা, বুদ্ধি, অন্ৃভূতি, 
ইচ্ছা, কামনা, ধারণা, আবেগ, আদর্শভাবনা, প্রেরণা, অভ্যাস, নৈপুণ্য, 
অভিজ্ঞতা, ধর্মচেতনা প্রভৃতি সব-কিছু ইহার অন্তর্গত। সকল দিকের 
সকল-কিছু মিলাইয়' ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব। কেহ কেহ ঝা ব্যক্তিত্বের এতখানি 
ব্যাপক ও সহজবোধ্য অর্থ গ্রহণ করিতে প্রস্তত নহেন; ইহাদের মতে 
ব্যক্তিত্বের একটি বড় কথা সামগ্তন্য-বিধান। যে চরিত্রে বহু প্রকার প্রকাশের 
মধ্যে একটি সামগ্শ্তের ভাব নাই সেই চরিত্র ঠিক সুসংহত নহে এবং 
তাহার ফলে সে ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব ছুর্বল হইয়। থাকে। চপিিত্রে স্থমংহত হৃষম 
অঙ্গীকত (128987%169) সামগ্রিক ভাবটি বেশ স্পষ্ট ও সবল হইলে ব্যক্তিত্বও 
সবল বলিতে হইবে। পূর্বে ব্যক্তিত্ব বলিতে কোনো অজ্ঞাত শক্তির 
অস্তিত্বকে বুঝাইত, যেন ইহা যে-কোনে! প্রকার বিশ্লেষণের বাহিরে এক 
অদ্ভুত ব্যাপার। ইহাই নাকি ব্যক্তির আসল শক্তি-প্রভাবের কেন্দ্র, 
ধরা-ছোওয়া তো! যায়ই না, এমন-কি ইহা এমনই একটি “একক” ব্যাপার 
যে ইহার কোনে! উপাদানকে অনুমানের মধ্যেও আনা যায় না। 
ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে পূর্বের এই বিশ্লেষণাতীত অদ্ভুত ধারণা এখন আর কেহ 
গ্রহণ করিতে চাহেন ন1। ফলে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত বলিয়! ব্যক্তিত্বের নির্দিষ্ট 
কোনো সংজ্ঞার্থ দেওয়া এখনো সম্ভব নহে। তবে ব্যক্তিত্বের কিছু 
কিছু বিশ্লেষণ করা চলে এবং মোটামুটি সেগুলির পরিমাপও অসম্ভব 
নহে-_এ ধারণা অনেকট] বদ্ধমূল হইরা গিয়াছে । ব্যক্তিত্বের পরিমাপ 
লইয়াও নানারপ ভ্রান্তি ঘটিরাছে, একীধিক পদ্ধতি লইয়া এখনো পরীক্ষা 
চলিতেছে । অতি বিচক্ষণ মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে যখন ব্যক্তিত্বের তত্ব ও 
পরিমাপ লইয়৷ এক্সপ মতভেদ রহিয়াছে, তখন সাধারণ আলোচনায় 
ইহার বিশদ্‌ ব্যাখ্যা অনাবশ্তক এবং ভ্রান্তি-জনক হইতে পারে। 
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সে দিকে না যাওয়াই ভালে! । মায়ের কোনো-কিছু বাদ ন। দিয়া, 
দোষ-গুণ সব লইয়। তাহার সমগ্রতার ব৷ ব্যক্তিত্বের ধারণ! করিয়া লওয়া। 
যাইতে পারে। তিনি জানিয়া বুঝিয়! অনেক প্রকার আচরণ করেন, 
তিনি না-জানিয়া৷ না-বুঝিয়াও অনেক আচরণ করেন। তাহার কিছু 
অংশ প্রকাশ পায়, অনেক অংশ সাধারণ সোজা দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না_ 
মায়ের চোখেও না, অপরের চোখেও না_মনোবিশ্লসেষণের কথ! 
ব্বতন্ব। উদাহরণ-ন্বরূপ, অনেক মায়ের স্তন্যাদ[নে বিরক্তির বিষয়টি 
উল্লেখ করা যাঁয়। অনেক মা শিশুকে স্তন্যদান করিতে আনন্দ পাওয়া 
তো৷ দূগের কথা, অত্যস্ত বিরক্তি বোধ করেন। দুধের বোতলের ব্যবস্থা, 
অধিকাংশ সমর “আয়া” বা “দাসী'র নিকট শিশুকে রাখিয়া দেওয়ার 
অভ্যাস, অথবা শিশুকে যত শীঘ্র সম্ভব দূরে ব্ছ্যালষে প্রেরণের অহেতুক 
আগ্রহ, অনেক মায়ের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হয়াতে! 
“ফ্যাশন, হয়তো অপরের অযৌক্তিক অন্তকরণ। তথাপি ইহার 
অন্তরালে শিশুকে মাতৃ-আদরে গ্রহণ না করার কামনা উকি দিতেছে 
ম। জানেন না, অপরেও জানে না। মা ইহ] না জানিলেও ইহ তাহার 
সমগ্র সত্তার অন্তর্গত। মায়ের ব্ক্তিত্বে বা সমগ্রতীয় ইহা বাদ 
পড়ে না। 

৭৬। আমরা সাধারণতঃ বলি যে, ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন লোকের প্রভ।ব 
খুব বেশী। মাঝের প্রভাব শিশুর জীবনে অত্যন্ত স্পষ্ট হইলে মায়ের ব্যক্তিত্ব 
যথেষ্ট আছে ব্লা হয়। কোনো মায়ের সমগ্রতা স্পষ্ট পরিস্ফুট, কোনো 
মায়ের সমগ্রতার প্রকাশ দুর্বল । যেখানে মা অতিস্পষ্ট, তাহার সমগ্রত। 
যেখানে সবল, শিশুর যোগ সেখানে ঘনিষ্। কারণ, পরিবেশের সবলতা৷ 
চঞ্চলত। বেগ শিশুমনে অধিক প্রভাব বিস্তার করে। মায়ের সমগ্র রূপটি 
শিশুর নিকট যণ্দি অস্পষ্ট থাকে তাহা হইলে তাহার প্রভাবও তেমন 
স্পষ্ট হইতে পায় না। এই স্থানে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যাইতে পারে। 
মায়ের সমগ্রতা বা ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটি প্রকা1-শক্তি রহিয়াছে । 


মাভৃ-পরিবেশ ৮১ 


মা বলিতে বা তাহার সমগ্রতা বলিতে প্রকাশহীন কোনো ব্যক্তি 
বা দোষগুণের সমঠি বোঝায় না। সমগ্রতা বা ব্যক্তিত্বের অর্থ সমগ্র 
ব্ক্তিটির আত্ম-প্রকাশ | 

৭৭। প্রকাশের সার্থকতা ব্যক্তির চঞ্চলতার উপর নির্ভর করে না। 
খুব ছট্ফটু কৰিলেই শক্তির প্রমাণ দেওয়। হয় না; নান। প্রকার মুখ- 
ব্যাদান করিলেই যে সঙ্গীত ভালো হয়, তাহা নহে। স্থির ধীর ভাবে 
সঙ্গীতের প্রাণ জাগানো খুবই সম্ভব । অতএব মায়ের সমগ্রতা স্পষ্ট 
করিয়৷ তুলিতে মা'কে যে চঞ্চল সদাব্যস্ত হইতে হইবেই, তাহার 
কোনে নিয়ম নাই । মায়ের প্রকাশ-বেগ তাহার ধের মধ্যে সহজেই 
ধরা পড়িতে পারে । স্ুশিল্পীর অঙ্কিত ঝডের ছবি দেখিলেই ঝড়ের বেগ 
অনুভব করা যায়। চিত্রটিতে ঝড়ের বেগ প্রকাশ পাইতেছে বলিয়! 
চিত্রটি ছুটিতেছে, তাহ! নহে; বা চিত্রের গাছপালা সব ভীষণ ভাবে 
আন্দোলিত হইতেছে, তাহাও নহে । চিত্রটি এবং চিত্রের সব-কিছু 
স্থিরই আছে, অথচ তাহাতে বেগ রহিয়াছে । সেইব্প, মায়ের সমগ্র 
প্রকাশের স্পষ্টতার জন্য মাকে ছুটাছুটি করিতে হইবে না। তাহার স্থির 
অচঞ্চল চরিত্রের বিরাট প্রভাব সার্থক হওয়ার পক্ষে কোনে। বাধা নাই । 


মাতৃ-প্রতিভূ 

৭৮1 আর-একটি ক্ষুদ্র প্রশ্নের উত্তর দিলে মাতৃ-পরিবেশের 
আলোচন। এক প্রকার শেষ হয়। মাতৃ-পরিবেশ শিশুর আত্ম-গঠনের 
জন্য অপরিহার্য বলিয়া! মনে হইতেছে । মনে হইতেছে, মা না থাকিলে 
শিশু আপন পুরুষ ব৷ নারী -প্ররুতির বিকাশ লাভ করিতে সমর্থ হয় না 
এবং কোনো দিকেই তাহার মন্তুষ্তোচিত গঠন সম্পন্ন হয় না । এই সত্য 
মানিতে হইলে প্রশ্ন জাগে, ষে শিশুর ম। সম্তান-প্রসবের পরই ইহলোক 
ত্যাগ করিয়া যান তাহার দশ! কী হইবে! সেকিমানব-প্ররূতি 
হইতে বঞ্চিত একটি প্রাণস্ত প হইয়া থাকিবে? না। প্রকৃতি অত সহজে 


৬ 


৮২ শিশু-পরিবেশ 


পরাজয় স্বীকার করে না, সে তাহারও এক ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। 
ম| না থাকিলে শিশুর নিকট যে-কোঁনে। নারী বর্তমীন থাকিলেই চলিবে, 
যে-কোনে৷ নারীর স্পর্শ ও ন্সেহ পাইলেই হইবে। তিনিই তাহার মা 
হইবেন, তাহার ন্নেহ-স্পর্শই শিশু-চিত্তে মাতৃ-স্পর্শের সায় কাজ করিবে। 
ঘটনাচক্র যদি এমন হয় যে, একটিও নারী নাই, শিশুর পরিবেশে 
কেবলই যদি পুরুষ থাকে, তাহা হইলে তাহার দেহ ব্যতীত অপর দিকের 
পরিণতি-লাভ হুষ্টভাবে সম্পন্ন হয় না। 


আচঢেলাচনা-মুশ্র 


১। মা ও শিশু__এই সম্বন্ধটি চির-পুরাতন । আলোচনা করুন| 

২। প্রকৃতির অনেক কাজই গৃঢ়। মা ও শিশুর মধ্যে ষে আনন্দ- 
ফোগ রহিয়াছে তাহাতে প্রকৃতির গুঢ় উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে । ইহ] 
সমর্থন করুন৷ 

৩। শিশুর প্রতি কর্তব্য আছে মনে করিয়া! শিশু-পালন করিতে 
গেলে ফল আশানুরূপ হয় কি? আলোচনা করুন । 

৪। কর্তব্য-বোধ অপেক্ষা আনন্দ-বৌধ মুল্যবান কেন? 

€। শিশুর আত্মগঠনে মায়ের সহিত আনন্দ-যোগ থাকা একাস্ত 
আবস্তক কেন? 

৬। যেশিশু তাহার অতি শৈশবে মাতৃম্তন টি বঞ্চিত হয় 
সে অতি ছুর্ভীগা। ইহাকি কেবল ভাবের কথা, না, ইহার পশ্চাতে 
বাস্তবত1 আছে? আলোচনা করুন। 

৭। মাতৃন্তম্তপান শিশুকে পরিতৃপ্ত করে। স্তন্তপান-ব্যমে ইহা 
অপেক্ষা অধিকতর তৃথিদায়ক কিছু আর নাই। এইরূপ বিশ্বাস 
সমর্থনযোগ্য কেন? 


মাতৃ-পরিবেশ ৮৩ 


৮| শিশুকে দোল দেওয়া, স্বর যোগ করিয়া ছড়া বলা, শিশুর 
পিঠ চাপড়ানে। প্রভৃতি অতি পুরাতন “ছেলে-তুলানো, পদ্ধতির সার্থকতা 
কি? 

৯। শিশুচিত্তে “ভালো” এবং “ভালোবাসার প্রথম উন্মেষ সম্বন্ধে 
আলোচনা করুন । 

১০। এমন্দ' এ বৈরভাব_-উভয়ের প্রথম আভাঁম শিশু কেমন 
করিয়া পাইতে পারে? 

১১। 'মাতৃস্তনপর্ব' বলিয়া কি বুঝাইবার চেষ্ট। করা হইতেছে ? 

১২। শিশু মাতৃন্তনের প্রাধান্ত অতিক্রম করিয়া কিভাবে মাতৃ- 
প্রাধান্তে উপনীত হয় তাহ। আলোচনা করুন । 

১৩। ব্যক্তিধারণাধ গোড়াপত্তন কিভাবে হওয়ার সম্ভাবনা? 

১৪। “মাতৃপর্ব' কথাটির বিশেষ তা্পয কি? 

১৫। “মাতৃপব' এ 'স্তনপর্ব এই ছুইটি কখার মধ্যে প্রশান পার্থক্য 
কি? 

১৬। “বীরপুরুব' কবিতা হইতে বালকটির অতি-শৈশব সম্বন্ধে কি 
অনুমান কর! যায়? 

অপর কোনে। কবিতায় শিশুর এই গুঢ় মনৌভাব লক্ষ্য কর! যায় 
কিনা ভাবির! দেখুন । 

১৭। ভালো-মন্দের প্রাথমিক ধারণা হইতে শৈশবের অস্তবদ্ধন্ব আরস্ত 
হইতে পারে । আলোচন। করুন । 

১৮। মোটামুটি একই আথিক ও সামাজিক পরিবেশে বড় হঈয়াছেন 
এমন ছুই ব্যক্তির মধ্যে এক জনের চোথে প্রায় সব-কিছুই ভাল লাগে, 
আর-এক জনের সহজে কোনো-কিছু পছন্দ হর না। এরূপ হণয়ার কি 
কারণ অন্ুমীন কর। যায়? 

১৯। শৈশবের অন্তর্দ্বন্ব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য শিশু-মন নানারূপ 
কৌশল আবিষ্কার করে। আলোচনা করুন। 


৮৪ শিশু-পরিবেশ 


শিশুকে জিজ্ঞাসা কৰিলে সে এই অস্তর্দ্বন্বের কথা বা কৌশলের কথা৷ 

কিছু বলিতে পারে কি? কেন? 

২০। শিশুর “অকারণ ভয়েরও কারণ আছে। আলোচনা করুন। 

২১। শিশুর অকারণ ভয় দেখিলে অভিভাবক চিস্তিত হইয়! পড়েন। 
চিন্তার বিশেষ কারণ আছে কি? অকারণ ভয় অতিক্রম করিতে 
মাতা-পিতা৷ কিভাবে শিশুকে সাহাধ্য করিতে পারেন? 

২২। মায়ের অন্তরে শিশুর প্রতি গভীর স্নেহ থাকিলেও অনেক ক্ষেত্রে 
তাহার আশান্ধরূপ ফল পাঁওয়। যায় না। কেন, আলোচনা করুন। 

২৩। আদরেও সংযম প্রয়োজন । আলোচন। করুন। 

২৪। মায়ের নেহ-প্রকাঁশ সন্বন্ধে একটি গ্রবন্ধ রচনা করুন। 

২৫। শিশুর নারী বা পুরুষ -রূপে বিকাশে মায়ের স্থান কি? 

২৬। শিশু-পালনে মায়ের ধৈষ অত্যন্ত আবশ্ক কেন? 

২৭। মায়ের ধেরষচ্যুতির প্রধান কারণগ্রলি আলোচনা করুন। 

২৮। মায়ের অতীত ঠৈশব-জীবঝন কিরূপ ছিল তাহাঁতেই তাহার 
বর্তমান জননী-জীবনের সার্থকতা অনেকটা নির্ভর করে। কেন? 

২৯। অতিরিক্ত স্েহ-প্রকাশ স্বাভীবিকও নহে, মঙ্গলজনকণ নহে। 
কেন? 

৩০। শিশুর ধারণা-গ্রহণের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন । 

৩১। মায়ের ব্যক্তিত্ব বলিলে সাধারণভাবে কি বুঝা উচিত? 

৩২। শিশুর বিকাঁশে মাতৃ-পরিবেশ কি অপরিহার্য? আলোচনা 
করুন । 


গিত-গরিবেশ 


পন্ি5ব্বচেশন্র সাদৃশ্য 


১। পিতৃ-পরিবেশ একটি সম্পূর্ণ নৃতন বিষয় নহে। মাতৃ- 
পরিবেশের মূল ব্যাপারটি ধরিতে পারিলে এবং তাহার প্রধান প্রধান 
স্ত্রগুলি হৃদয়ঞ্রম হইলে পিতৃ-পরিবেশের অনেকখানি জ্ঞানগোচর হইয়া 
যায়। মাত-পরিবেশের বু কথা পিতৃ-পরিবেশে প্রযোজ্য বলিয়া 
সামান্য ইঙ্গিত পাইলেই এক-একটি গোটা বিষয় জানা যাইতে পারে 
এবং বিশেব কোনো ইঙ্গিত না থাকিলেও অনেক স্থানে নির্ভুল অনুমান 
সম্ভব। পিত-পরিবেশের আলোচনায় মাড়-পরিবেশের অনেক কথার 
পুনরুলেখ অবশ্তন্তাবী । সংক্ষেপেই সার চলিবে, তবু যে পুনরুক্তিদোষ 
ঘটিবে তাহা মার্জনীয়। 


পিভৃ-পল্লিত্ধ০্শের আবশ্যকতা 

২। পিতু-পরিবেশের আবশ্তকতা সম্বন্ধে সাধারণতঃ একটি ভ্রাস্তি 
আছে দেখা যায়। এইভ্রাস্তিটি যে কেবল আমাদের সমাজে রহিয়াছে 
তাহা নহে । শোনা যায় যে ইহা অন্যান্য দেশেও আছে। সাধারণতঃ 
মনে হয় যে, শিশুর জন্য মায়ের যেমন প্রয়োজন পিতার প্রয়োজন তেমন 
নহে। মায়ের দানের নিকট পিতৃ-পরিবেশ নাকি অতি তুচ্ছ; অন্তত 
শৈশবের প্রথম দিকে পিতার যোগ শিশুর না থাকিলে কোনো ক্ষতি 
নাই। মা নহিলে শিশুর এক দণ্ড চলে না, অথচ পিতাকে শিশু প্রথম 
তো চিনিতেই পারে না। মা নহিলে শিশু বাঁচে না, পিতার অবর্তমানে 
শিশুর আসে যায় না । মা না থাকিলে শিশ্তর আত্ম-গঠন সম্ভব নহে। 
তাই বলিয়া পিতার অবর্তমানে শিশুর আত্ম-বিকাশ ব্যাহত হইবার 
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কারণ কোথায়? পিতা বা পিতার মতে। দায়িত্ব-সম্পন্ন যেকোনো 
ব্যক্তি, তিনি নারীই হউন আর পুরুষই হউন, শিশু-পাঁলনের অর্থ- 
নৈতিক দিকটির প্রয়োজন পূরণ করিতে পারিলে শিশুর বেশ চলে। 
শিশুর যথোপযুক্ত খাছ, বাসস্থান, বিদ্যালয়, পোঁষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির 
স্থব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই মায়েরা করিতে পারেন । মায়েরা যেখানে 
অপারগ, সমাজের পাঁচ জনে বা আত্মীয়ের সে ভার লইতে পারেন। 
স্থতরাং আপন দায়িত্ব অপরের উপর ন্যস্ত করিয়া! পিতা ব্নবাসী হইতে 
পারেন, শিশুর আত্ম-গঠনের দিক দিয়া কোনো প্রতিবন্ধক নাই । 

৩। উল্লিখিত ধারণাটি ঠিক নহে। ইহা পিতার কার্ধকে এবং 
শিশুর সহিত পিতার সম্বন্ধকে নিতান্ত বাহির হইতে দেখিবার ফল। 
মানব-মনের অতি অল্পই বাহির হইতে অন্ধমান করা যায়। শিশু- 
জীবনে পিতার প্রয়োজন যখন সর্বাধিক, শৈশবের যে অংশে পিতার 
স্থান অ-পিতার পক্ষে পূর্ণ করা সম্ভব নহে, বাহিরের ভাসা-ভাসা বিচারে 
ঠিক সেই সময়টিই উপেক্ষিত হইয়াছে । শিশু যখন একটু বড় হইয়াছে, 
বিষ্ভালয়ে যাইবে, একটু জ্ঞান হইয়াছে, তখন পিতৃ-পরিবেশের মূল্য 
অধিক নহে, অন্তত অতি-গভীর নহে । শৈশবের শেষের দিকে পিতা'র' 
যোগ হইতে শিশু বঞ্চিত হইলে তাহার মনের গোড়া-পত্তন ক্ষতিগ্রস্ত 
হয় না। কিন্ত শিশুর মনের নিকট পিতৃ-যোগ ঘটিতেই হইবে, নতুবা 
শিশুর প্রকৃতিই গঠিত হইবে না । শৈশবের প্রথম দিকে শিশুর মনে 
পিতৃ-যোগ ন৷ থাকিলে শিশুর মানবৌচিত গোড়াপত্তন সম্ভব নহে। 
এইস্থানে মাতৃ-পরিবেশের একটি বিধয় ম্মরণ করা যাইতে পারে । শিশ্তু 
তাহার আত্ম-গঠনের বিশেষ পর্বে পিতৃ-মুখী হয় বা পিতার সহিত একাত্ম 
হইয়। যায়। নারী-শিশু তাহার মানসিক বিকাশের একটি ধাঁপে 
পিতাকে একাস্তভাবে অবলম্বন করে এবং পিতাকে অবলম্বন না পাইলে 
সে স্বভাব ও সমাজ -নিরদিষ্ নারী-পুরুষের সম্মিলিত জীবনের আদর্শে 
উন্নীত হইতে পারিত না। নাবী-প্রকূতির সম্পূর্ণতার জন্য পিতৃ-পরিবেশ৷ 
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অপরিহার্ধ। পুরুষ-শিশু পিতার যোগে পৌরুষ বা পুরুষ-পনার প্রথম 
ধারণা গ্রহণ করে, সে প্ররুতির নিয়মে শৈশবের কিছুকাল পিতার সহিত 
একাত্ম! হইয়া ষায়। এইরূপ একাত্মতা না ঘটিলে পুরুষ-শিশু .যে ফী 
হইয়া উঠিত বল] যায় না, তবে পুরুযোচিত হইত না। শিশু-চিত্ে 
পিতার যোগের অপরিহার্ধতা সম্বন্ধে ইহ! একটি দিক মাত্র। কিন্তু 
এই সত্যটুকু সর্বসাধারণের জানা নাই অথবা ইহাতে তাহাদের বিশ্বাস 
স্থপরিণত নহে । সেই কারণে তাহাদের নিকট পিতৃ-পরিবেশ মাতৃ- 
পরিবেশের ন্যায় প্রয়োজনীয় মনে হয় না। মনোবিজ্ঞানের তথ্য এবং সত্য 
সাধারণ দৃষ্টির দেখার সহিত মিলিবে এমন কোনে। কথা নাই। তবে 
মনোবিজ্ঞান একটু গভীর স্তর পধস্ত সন্ধান করে বলিয়া তাহার মত বা 
বিশ্বাসটুকু গ্রহণ করাই ভালে। | 

৪। প্রশ্ন উঠিতে পারে, শিশু মাতৃ-জঠরে থাকার কালে পিতার মৃত্যু 
বিরল ঘটনা নহে । সে-সকল ক্ষেত্রেও শিশু স্ন্দর সম্পূর্ণ হইয়া! উঠিতেছে 
দেখ! যায়। অতএব শিশু-চিত্তে পিতৃ-পরিবেশের স্থান তো অপরিহাধ 
নহে । মাতৃ-পরিবেশের আলোচন1-কালে এই প্রকার প্রশ্নের উত্তর পাওয়! 
গিয়াছিল। এ ক্ষেত্রেও অন্গরূপ উত্তর পাওয়! যাইবে। শিশুর চিত্তে 
পিতৃ-যোগ চাইই | কিন্তুকোন্ব্যক্তির যৌগ চাই, সে কথা শিশ্তর 
নিকট নিম্রয়োজন। যে-কোনো ব্যক্তির যোগ পিত-যোগের অন্গরূপ 
হইলেই শিশুর প্রথম বিকাশ সম্পন্ন হইবে। রাম তাহার পিতা কি 
শ্তাম তাহার পিতা, এ পার্থক্য শিশুর ধারণার বাহিরে । পিতৃ-যোগের 
জন্য শিশুর জনককেই প্রয়োজন অথবা! যে ব্যক্তিটির সহিত মায়ের বিবাহ 
হইয়াছিল তাহাকেই মনের সম্মুখে আবশ্যক, এমন কোনে! হেতুবাদ 
জানা নাই। তবে, শিশু যখন একটু বড় হয়, যখন সে সমাজ-সংস্কীরের 
সহিত যুক্ত হয়, তখন তাহার আপন জনককে বা! সমাজ-ম্বীকৃত পিতাকে 
আবশ্যক হয়। তখন তাহার চিত্তে অপর কোনো ব্যক্তিই পিতৃ-ষোগ 
দীন করিতে পারেন না। শিশু বড় হইলে গৃহের বা সমাজের পুরুষ 
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ব্যক্তিরা পুরুষ-পরিবেশ ছাড়া আর-কিছুই নহেন, পিতার যোগ তাহারা 
দিতে পারেন না। তাহারা! শিশুর চিত্রে পিতৃ-প্রভাব না দিতে পারেন, 
তাহার প্রতি পিতৃ-দায়িত্ব পালন করিতে পারেন, যথেষ্ট প্রভাব-বিস্তারও 
করিতে পারেন ।' কিন্তু শিশু তাহা পিতৃ-পরিবেশ বলিয়া মানে না। 
শৈশবের প্রথম দিকে শিশুর চিত্তে যে-কোনো ব্যক্তিকে পিতৃ-পরিবেশ-রূপে 
দাড় করানো যাইতে পাঁরে। এমন-কি, যদি কোনে? ব্যক্তিকে "শিশুর 
পিতার অবর্তমানে পিতৃরূপে ঈাড় করানো না হয়, তাহা হইলে শিশু 
আপন খেয়াল ও বৈশিষ্টা -অনুসাঁরে ধীহাকে নিকটে পাইবে তাহাকেই, 
পুরুষ হইলে, পিতৃবৎ গ্রহণ করিবে এবং তীহারই ষোগে তাহার আপন 
প্রকৃতির বিকাশ-সাঁধন করিতে থাকিবে । অর্থাৎ শিশুর প্রথম দিকে 
পিতৃ যোগ অপরিহার্য, ষেকোঁনো পুরুষ ব্যক্তিকে পিতৃবূপে মে গ্রহণ 
করিতে প্রস্তত, যে-কোনো পুরুষকে পিতৃরূ.প ধারণা করিয়া তাহারই 
যোগে সে আত্মগঠন করিতে থাকে । শিশু বড় হইলে এক দিকে যেমন 
পিতৃষোগ অপর কাহারও দ্বার সম্ভব হয় না, অন্য দ্রিকে তেমনি আপন 
জনককে বা সমাজ-তবীকৃত পিতাকে না পাইলেও তাহার অচল হয় না। 
৫। অতি-শৈশবে পিতার মৃত্যু হইলে শিশুর পিতৃ-পরিবেশ সম্পর্কে 
সমস্যা দেখা দিতে পাবে । গৃহে একাধিক পুরুষ থ(কিতে পারেন ব৷ 
শিশুর সহিত বাহিরের কোনো পুরুষ ঘনিষ্ট হইতে পারেন। নিজের 
পিতাকে মনের সম্মুখে না পাইলে শিশু ইহাদের কাহাকেও পিতৃ- 
পরিবেশরূপে ব্যবহার করিবে । মায়ের দিক হুইতে ইহা! অভিপ্রেত না 
হইতে পারে। পতি-প্রেমের নিবিড়তা থাকিলে মায়ের অবশ্থই এরূপ 
কামনা হয় ষে, শিশু তাহার পিতার গুণাবলী প্রাপ্ত হউক। কিন্তু 
শিশুর পিতা তো ঝাঁচিয়া নাই । শিশু বাধ্য হইয়া! অপর পুরুষকে 
অবলম্বন করিবে; মায়ের শত অনিচ্ছ! থাকিলেও তিনি ইহাতে বাধা দিতে 
পারিবেন না। এ অবস্থায় মায়ের মনে মহা সমস্যা! উপস্থিত হয়। শিশ্তর 
হিতাহিতের বিচারে অপর পুরুষের পিতৃ-যোগ ব্যর্থ না হইতে পারে, 
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বাস্তব বিচারে হয়তো শিশুর আপন পিতা৷ অপেক্ষা! অন্য পুরুষ অনুকরণীয়, 
তথাপি পতিপ্রাণা মায়ের মনের প্রয়োজন শিশুকে তাহার পিতার প্রভাবে 
আনয়ন করা । এই-সকল অবস্থায় যমনোবিশ্লেষণের বিশেষ অভিমত যে, 
মায়ের এই মানসিক প্রয়োজন শিশুর চিত্তে বিশেষ মঙ্গল সাধন করে। 
বাহিরের ব্যক্তি যতই আপনার হউক-না কেন, তাহার "আঁপন' হইয়া 
উঠাব সীমা আছে। শিশুর সহিত বাহিরের পুরুষের ষোগ নিবিড় 
হইলেও, শিশুর মায়ের সহিত তাহার দূরত্বটুকু শিশু-মনে ছাপ দেয়। 
'মেইজন্য, বাহিরের পুরুষের সহিত পিতৃ-যোগ-স্থাপন এবং মনে 
মনে এক প্রকার পিভৃ-প্রতিবপ-গঠন সত্বেও শিশু-মনে মায়ের দিক 
হইতে তেমন উৎসাহ আঁদিয়া পৌছায় না। শিশু যাহার সহিত 
পিতৃ-যৌগ স্থাপন করিয়া! আত্ম-বিকীশ করিতেছে মা ভূলিরাও তাহাকে 
শিশু-চিত্তে পিতাঁরপে দ্ীড় করাইতে চাহেন না। মা সংস্কারবশে 
আপন স্বামী ব্যতীত অপর কোনে পুরুষকেই শিশুর পিতৃ-প্রতিরূপ 
হিসাবে চাহেন না বলিয়া শিশুর এ পিতৃ-অবলম্বনে তেমন সবলতা 
থাকে না। এ ক্ষেত্রে মায়ের দিক হইতে স্বাভাবিক হইবে শিশুমনে 
তাহার আঁপন পিতীর প্রতিরূপ ফুটাইয়া তোলা । শিশু যখন একটু 
আধটু ভাষার প্রকাশ অন্তুভব করিতে পারে, তখন হইতেই মা পরলোক- 
গত ব্যক্তিটির কথা বলিবেন; নানা ক্ষেত্রে নানা ভাবে শিশুর পিতার 
জীবনের ঘটনা শিশু-বৌধ্য করিয়। বলিতে থাকিবেন; স্বামীর প্রতিরূতি 
থাকিলে বা তাহার চিহ্ন কিছু সংসারে বর্তমান রহিলে তাহার সাহায্য 
লইবেন । বল! বাহুল্য ইহা কৌশল নহে, ইহ1 মায়ের দ্বারা শিশুর নিকট 
পিতার দোষ-গুণের তালিকা বর্ণনা নহে। ইহা জীবন্ত চরিত্রচিত্র-স্থটির 
কথা, শিশু-চিত্তে শিশুর পিতার প্রতিরূপ গঠনের স্বাভাবিক পথ. ইহা 
মায়ের প্রেমের শ্বাতির অবলম্বনে প্রকৃতির স্বকার্ধ-সাধন। পিতৃ-প্রতিরূপ- 
গঠনের ব্যাপারে যথার্থ আনুকৃল্য হয়, মা যখন সত্যই অস্তরের আবেগে 
শিল্তর সম্মুখে স্বামীকে স্মরণ করেন। প্রেম-বিক্তা নারীর পক্ষে শিশুকে 
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এ বিষয়ে কোনোক্ষপ সাহাঁষ্য কর! সম্ভব নহে । ইহাতে শান্ত্র-মেলানো 
সতী-ধর্মের কোনো প্রসঙ্গ নাই, ইহা যনোবিশ্লেষণের অভিমত । শিশু 
কোনো পুরুষকে প্রত্যক্ষ করিয়া পিতৃ-পরিবেশ-রূপে ব্যবহার করিবার 
সময় মায়ের নিকট হইতে পাওয়! আপন পিতার ছবিটি মিলাইয়! লয় 
এবং নিজ মনে প্রত্যক্ষ পুরুষের ভিত্তিতে আপন পিতার অনুসরণে এক 
প্রতিরূপ স্স্তটি করে, ইহাই তাহার পিতৃ-প্রতিবপ। মায়ের মনও শাস্ত 
হয়, পতির মতোই হইবে পুত্র; শিশু মায়ের উৎসাহ অনুভব করিয়া! 
অন্তরে সবলত। লাভ করে। সে প্রত্যক্ষ পুরুষের যোগে আপন প্রক্কাতির 
বিকাশ সাধন করে এবং মায়ের নিকট হইতে পাওয়া পিতৃবূপকে আঁপন 
চিত্তে মিশাইয়৷ পিতৃ-প্রতিবূপ গঠন করে। এইভাবে মায়ের মনের 
সমস্ত] দূর হয়, শিশ্বর মনেও কোনোরূপ গাঁঠ পাকাইয়া ওঠে না। 

৬। মনোবিশ্লেষণের ইঙ্গিত হইতে আরো বলা চলে, সন্তান অতি 
শিশু, স্বামী মাসের পর মাস দরে রহিয়াছেন, এরূপ অবস্তায় শিশুর, 
পিভার সম্পর্কে আলোচনা যত হয় ততই ভালো । কার্ণ, শিশু-চিত্তে 
পিতৃ-পরিবেশ সবল হইবে, শিশুর পিতৃ-প্রতিরূপ ক্রমশই স্পষ্ট হইয়! 
উঠিবে। 

শ। গৃহে মায়ের সহিত অন্যান্ত সকলেই যদি শিশুর সম্মুখে তাহার 
পিতা লইয়া! স্খকর আলোচনা করেন, তাহা হইলে আরো ভালো! । 
বিশেষ কোনো কারণে, শিশুর আপন পিতার প্রতিরূপ শিশু-চিত্তে 
ফুটাইয়৷ তোলা উচিত কি অনুচিত, তাহা৷ অবশ্য স্থির করিবেন শিশুর 
মা এবং গৃহের অপর সকলে । সেখানে মনোবিজ্ঞানের কিছু বলিবার, 
নাই। 

৮। যে শিশু তাহার মাকে হারাইয়াছে, পিতাকেও হাঁরাইয়াছে, 
তাহারও মনোবিশ্লেষণ করিয়া দেখ! গিয়াছে যে, তাহার মনে পিত্ব-প্রতিরূপ 
জাগিয়া। আছে। সে তাহার মায়ের কথা স্মরণ করিতে হয়তে৷ পারে না, 
পিতার কিছুই সে জানে না, অথচ তাহার চিত্ত পিতৃ-রিক্ত নে। এই- 


পিতৃ-পরিবেশ ৯১ 


সকল কারণে বিশ্বাস করিতে বাধ! নাই যে, শিশুর চিত্ত-বিকাশের জন্য 
পিতৃ-পরিবেশ একাস্ত প্রয়োজন, এবং তাহা! একরূপ অবশ্থস্তাবীও বটে, 
আর ইহা' প্রকৃতিরই ব্যবস্থা । 

৯1 শিশু যখন একটু বড় হয়, সঙ্গী-সাথী আসিয়া! জোটে, তখন 
পিতৃ-প্রতিরপ আরো স্পষ্ট ও পরিবধিত হইতে থাকে । শিশু এখন 
নৃতনভাবে পিতাকে অন্ুভব করিতে থাঁকে। সঙ্গীসাথীদের পিতা 
আছেন, তাহারা নিজ নিজ পিতাকে কিভাবে গ্রহণ করে, পিতা! 
তাহাদিগকে কেমনভাবে কি বলেন, সে লক্ষ্য করিতে থাকে এবং 
তদন্তসারে আপন পিতার সহিত আপনাকে খাঁড়। করিয়া অন্তভব করে । 
পিতা জীবিত থাঁকিলে অন্যান্য শিশুর পিতার সহিত তাহাকে মিলাইয়। 
দেখে ; পিতা মৃত হইলে মনের পিতৃ-প্রতিরূপকে ব্যবহার করে। 
প্রতিদ্দিন একাধিক গুহে পিতৃরূপ দেখিয়া শিশু আপন পিতৃ-পরিবেশ বা 
পিতৃ-প্রতিরূপ গঠন করে এবং নিজেকেও তদহুনারে গড়িয়া তোলে । 
বিশ্লেষণ-বিচার সাধারণতঃ শিশুর নাগালের বাহিরে থাকে বলিয়াই সে 
পিতাকে সমগ্রভাবেই অন্ভব কবে। 


পিতৃ-দাক়্িত 

১০| এই তো! গেল পিতৃ-পরিবেশের প্রযোজন । ইহাকে একেবারে 
মৌলিক প্রয়োজন বল। চলে, ইহার কাজ অত্যন্ত গভীর; স্থুলদৃষ্টির 
আড়ালে ভাসা-ভাস! জানা-চেনার বাহিরে ইহা চলিতে আকে। ইহ 
ব্যতীত পিতার কতকগুলি সাধারণ দায়িত্ব আছে; সেগুলি অল্লাধিক 
অপরের ছার! উদযাপিত হুইতে পারে বটে, কিন্ত পিতার দ্বারা হইলেই 
সবদিক দিয়া স্বাভাবিক হয়। এজন্য শিশুর প্রতি পিতৃ-দায়িত্বের 
আলোচনা আরে! বিশদ না করিয়। উপায় নাই। 

১১। মায়ের স্বাস্থ্োর উপর শিশুর স্বাস্থ্য যে অনেক পরিমাণে নির্ভর 
করে তাহা স্থবিদ্িত। পিতার নীরোগ দেহ শিশুর পক্ষে অত্যাবশ্যক, 
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এ কথাও অপ্রচলিত নহে । মাতৃজঠরে শিশু-প্রাঁণ উৎস্ষ্ট হইবার কালে 
পিতার নীরোগ থাক বাঞ্ছনীয় ; বিশেষ করিয়া বংশান্গুক্রমে যে-সকল 
ব্যাধি সঞ্চলিত হয় সেগুলি পিতৃদেহে ( বা মাতৃদেহে ) থাকা মারাত্মক । 
শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার পরও পিতার স্বাস্থ্য নীরোগ থাক দরকার । তিনি 
শিশুকে আদর করিবেন, স্পর্শ করিবেন, ইহাই তে। সকলে আশা করে 
এবং ইহাঁর মূল্যও আছে। তীহার রোগ-স্পর্শ শিশুকে রোগ দান 
করিতে পারে । ইহা ব্যতীত মায়ের দেহ বাহিয়া পিতার রোগ শিশু 
দেহে সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এজন্য যতদিন শিশু তীহাদের 
স্পর্শের ও চুম্বনের পাত্র হইয়া থাকিবে, ততদিন বিশেষ সতর্কতারই 
প্রয়োজন। এই কারণেই শিশুর ওষ্টে বা মুখে চুম্বন করা বা অপরিচ্ছন্ন 
হস্তে শিশুকে আদর করা অন্চিত। এগুলি অবশ্য অতি সহজ কথা 
যদিও দৈনন্দিন জীবনে পাঁলন করা সহজ নহে দেখা যায়। 

১২। পিতার (এবং মাতার) স্স্বাস্থ্যের একটি বিশেষ দিক 
হইল দেহ-বিলামের দিক। সংষতকাম জনক-জননীর শিশু বহু দিক 
দিয়! স্থরক্ষিত। বংশান্ধক্রমিক ব্যাধির সম্ভাবনা অল্প, এমন-কি বর্তমান 
বিজ্ঞান-লাধনার যুগে এই প্রকার ব্যাধি শিশুদেহে আসিবার কারণ থাকে 
না। কখনে। কখনো আ্ায়বিক দুর্বলতা পিতা হইতে শিশুতে সংক্রমিত 
হইতে দেখা যায়। তবে, এই বিষয়টি বংশাহুক্রমিক কিনা তাহা নিশ্চয় 
করিয়া এখনে| বল! ষাঁণ ন|। স্বায়বিক ক্রটিরও একটি বড় কারণ অসংযত 
কাম বা তীব্র কামবাসনার অতৃপ্তি-জনিত গীড়াদায়ক মানসিক অবস্থা । 
স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য মুক্ত বাতাস, পু্টকর খাছ্য, পরিমিত মানসিক ও 
দৈহিক শ্রম, মনের প্রফুল্পতা ও উন্নত বিষয়ের চর্চা_এগুলি অত্যাবশ্যক | 
ইহাদের অভাব ঘটিলে পিতামাতার স্বাস্থ্য থাকে না, স্থুতরাং রোগগ্রন্ত 
হইবার সম্ভাবনা অধিক পরিমাণে দেখা দেয় এবং তাহাবই ফলে স্পর্শের 
কারণে শিশুকেও রোগজীর্ণ হয়! পড়িতে হয়। এ-সকল কথা ঠিক। 
তবে পিতামাতার স্বাস্থ্য রক্ষা করা অবস্থান্ুসারে শা”ও সম্ভব হয়, 
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ংঘত-কাম না হইলে তাহা তেও ব্যাঘাত ঘটে । এইজন্য পিতা-মাতীকে 
বিশেষ পরামর্শ দেওয়া চলে যে, সকল অবস্থাতেই পরিমিত কামচধার 
অভ্যাস-গঠন প্রথম কর্তব্য । 

১৩। সংযত কামাচরণের পরামর্শ মাতৃ-পরিবেশে না দিয়া, পিতৃ- 
পরিবেশে দেওয়ার বিশেষ কোনো সার্থকতা আছে কি? সমাজের 
পুরুষ ও নারীরাই তাহা বলিতে পান্নিবেন। 

১৪। শিশুব মঙ্গলের জন্য পিতার (এবং মাতার ) একটি দায়িত্ব 
নিজের স্বাস্থ্যরক্ষা, নিজেকে রোগমুক্ত রাখা । ইহা প্রধান দায়িত্ব । 
সংযত কামভোগ ইহারই প্রধান নিয়ম বা সর্ত। উহার পর পিতার 
আথিক দায়িত্ব । স্বাস্থ্যের দায়িত্বের পর আথিক দায়িত্ব উল্লেখ করিবার 
কোনে কারণ নাই, একটিকে ছোট করিয়া অপরটিক্কে বড় করিবার 
অভিপ্রায় নাই। পিতার আথিক কর্তব্য সম্বন্ধে সকলেরই ধারণ 
আছে। অর্থ-পরিচালিত সভ্যতায় এবং পুরুষ-প্রধান সমাজে আথিক 
কতব্যের ভার আছে গৃহের পুরুষের উপর, অর্থাৎ পিতার উপর। অর্থ 
সম্পর্কে মায়ের কাজ গৌণ এবং পরোক্ষ, তাহাও আবার চোখে পড়ে 
না। পিতার আথিক দায়িত্ব সার্থক হইলে তাহার স্বাস্থ্য, শিশুর মায়ের 
স্বাস্থ্য এবং তাহার ফলে শিশুর স্বাস্থ্য ভালো হইতে পারে। শিশু 
যতদিন মাতৃ-জঠরের অতিথি ততদিন মাতৃদদেহ হইতেই তাহার সেব! 
চলে । এইজন্য শিশুর মাকে সবল ও প্রফ্ুলল রাখিতে হর। ইহার 
ব্যবস্থায় অর্থের প্রয়োজন এবং সেই অর্থ-সংগ্রহের ভার পিতার। 
পিতাকে যথোপযুক্ত পরিমাণে অর্থোপার্জন করিতে যেভাবে নিগ্রহ 
ভোগ করিতে হয়, যেভাবে ছুটাছুটি করিতে হয়, তাহাতে তাহার অন্ত 
কর্তব্যের কথা চাঁপা পড়িয়া যায় এবং লোকচক্ষে অর্থোপার্জনটাই তাহার 
প্রধান দায়িত্বরূপে ধ্লাড়াইয় যায় । সমাজের ও রাষ্ট্রের কাঠামোর 
পরিবর্তন ঘটিলে হয়তে! পিতাকে আধিক দায়িত্ব পালন করিতে গিয়। 
শিশুর প্রতি অপর দায়িত্বের কথা ভূলিয়৷ যাইতে হইবে না। 
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১৫। সমাজের বর্তমান অবস্থায় পিতার আথিক সচ্ছলতার উপর 
শিশুর বহু দিক নির্ভর করিতেছে । মাতৃ-জঠরে অথবা তাহার বাহিরে 
শিশুর স্বাস্থ্য নির্ভর করে প্রধানতঃ পিতার অর্থ-সচ্ছলতার উপর । দেহের 
স্বাস্থ্য ছাড়াও শিশুর স্ফুটনোন্মুখ মনের বিকাশ অর্থের দ্বারা অনেক 
প্রকারে প্রভাবান্বিত হয়। ইহা শুনিতে কেমন কেমন লাগে। শিশুর 
্বাস্্যানুকুল্য কর। ব্যতীত শিশুর নিকট অর্থের কী মূল্য থাকিতে 
পারে? শিশু অর্থ কাহাকে বলে জানে না, অর্থের অর্থ তাহাকে ক্রমশ 
শিক্ষা করিতে হয়। সে অর্থকে আদৌ আমল দেয় না। তাহার এশরয 
সবত্র, ফল-ফুল, পাথর, কাঠের টুকরা, ভাঙা বাঁসন, ধুলা, জল, কাদা 
ইত্যাদি । এশ্বর্ষের উপাদান তাহার চতুর্দিকে শত শত রূপে ইতস্তত: 
বিক্ষিপ্ত । সেকেবল মনে করিলেই হইল “উহা আমার? । তাহার 
এ পাথরের জুড়ি আর ভাঙা-বাসন লইয়াই কত সোহাগ, আহ্লাদ, 
কান্না, প্রতিযোগিতা । শিশুর চক্ষে মোহর ব। টাঁকা “চকৃচকে পদার্থ, 
বলিয়! যদ্দি কিছু আদর পায়, অর্থ বলিয়া নয়; নোটের তাঁড়। সাজাইয়। 
রাখিলে সে তাহার বিশেষ কোনো মর্ধাদ দ্রিবে না। শিশুর ধারণায় 
যখন অর্থের বিশিষ্ট অর্থ নাই তখন অর্থের দ্বারা তাহার চিত্ত কী ভাবে 
প্রভাবিত হইতে পারে? 

১৬। কয়েকটি উদাহরণ লওয়া যাক। যে-কোনো গৃহে পিতার 
শাসনই প্রাধান্ত লাভ করিতে দেখা যায় । পিতার পছন্দ-অপছন্দ, পিতার 
খেয়াল-খুশি, পিতার বিচীর-বিবেচন।, পিতার সেবা-যত্ত্, পিতার রোষ- 
ক্ষোভ, পিতার সন্তোষ-করুণা-_গৃহে প্রীধান্য লাভ করে। তিনিই যেন 
গৃহের মুন্ন, তাহাকেই সকলে অন্ন ধিক অনুসরণ করে। সংক্ষেপে, তিনিই 
যেন গৃহের পরিবেশকে মূলতঃ নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন । যে সংসারে পিতী! 
ধীর ও বিবেচক হন নেখানেও তীহাঁর প্রতাপ মৌন-সন্মতিতে স্বীকৃত, 
অপ্রতিহত। ইহাই সভ্যতার নিদর্শন, ইহাই সাধারণ গৃহস্থালির বূপ। 
“অতিরিক্ত” স্ত্বী-স্বাধীনতার দেশ যদি কোথাও থকে, তাহ। -হইলে 
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হয়তো গৃহের চিত্র সেখানে অন্তরূপ। তথাপি সর্বদেশে মোটামুটি এই 
প্রকার পিতৃ-প্রাধান্য দেখা যায়। ইহার কারণ একাধিক-_সংস্কার, প্রথা, 
পুরুষ-নারীর সামর্থ্য-ভেদ প্রভৃতি । ইহার! বিভিন্ন মাত্রায় পিতৃ-প্রাধান্ত 
সমর্থন করে। প্রধান কারণটি আরো স্থুল, তাহা আথিক। পিতা 
গৃহের আথিক অবলম্বন বলিয়। সমগ্র গৃহ-পরিবেশই যেন তাহাকে 
অবলম্বন করিয়া থাকে । পিতা যে গৃহে অর্থোপার্জনে অক্ষম সে গৃহে 
পিতৃ-প্রীধান্ত অপিক দিন অপ্রতিহত থাকে ন1]। যিনি অর্থ আনয়ন 
করিয়া গৃহের সকলকে বীচান, স্থুখ দেন, ধীরে ধীরে তিনিই গৃহ- 
পরিবেশের কেন্দ্রে আপিয়া উপস্থিত হন। ইহাতত দোষ-গুণের কিছু 
নাই, ইহাই সাধারণ নিয়ম । পিতৃ-প্রাধান্যের আথিক হেতু-বিচারে 
কেবলমাত্র পিতার অজিত ব৷ প্রাঞ্চ অর্থের পরিমাণই আলোচনার বিষয় 
নয়; তাহার অর্থ-সংগ্রহের প্রধান পদ্ধতিটি ও গৃহ-পরিধেশের স্বাতন্ত্র্য স্্ট 
না করিয়া পারে না। কৃতী উকীলের গৃহের ধরণ-ধারণ, অধ্যাপকের 
গৃহের চাল-চলন, পুলিশের গৃহের আচার-ব্যবহার, একটি অন্যটির সহিত 
মেলে না। এই-সকল পুথক পৃথক পরিবেশে বর্ধিত শিশুর! পরস্পর 
মনের গঠনেও স্বতন্ত্র হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আথিক 
কারণে শিশুর মনের বিকাশ-গতি যে বিশেষিত হইয়া পড়ে, ইহা 
তাহারই দৃষ্টান্ত । ইহা প্রধানতঃ পিতার মধ্যস্থৃতাতে ঘটে বলিয়া পিতৃ- 
পরিবেশের আলোচনায় ইহার উল্লেখ বাঞ্ছনীয় । শিশু নিজে অর্থ চাহে 
না, তাহার নিকট অর্থ নিরর্ঘক। তথাপি অর্থের কারণেই তাহার 
মনের বিকাশ এ দিকে না হইয়া ও দিকে হইতেছে । পিতা তাহার 
আঘিক দায়িত্ব পালন করিতে গিয়া সমগ্র গৃহস্থালিকে তাহার চিন্তা, 
তাহার কার্ধ, তাহার অনুভূতি অনুসরণ করিতে বাধ্য করেন। 
পিতা যে বলপূর্বক গৃহের পরিবেশকে তাহার অর্থের পরিমাণ-অন্ুসারে 
এবং অর্থোপার্জনের পন্থা-অন্ুসারে নিয়ন্ত্রিত করেন, তাহা নহে। 
পিতার দিক হুইতে প্রত্যক্ষ বলপ্রয়োগ না৷ থাকিলেও সমস্ত সংসারটি 
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তাহাকে স্বতঃই অনুসরণ করে, শিশুও পিতাকেই অন্থুসরণ করে এবং 
গৃহের মোট ধারা-ধরণটুকু স্বীয় চরিত্রে গ্রহণ করিয়! বলে । সংনারে 
পিতার প্রাধান্ত-হেতু শিশুর মনে তাহারই দিকটি অবিরত বড় হইতে 
থাকে; অপরের প্রভাব এমন-কি মায়ের প্রভাব পর্যস্ত ক্ষীণ রৃহিয়াই 
ষায়। পিতার অন্ুকরণটাই প্রবল ও স্পষ্ট হইয়া ওঠে । শিশুর 
আত্ম-গঠনে পিতার এই অধিক প্রভাবের মূলে থাকে গৃহ-পরিবেশে 
তাহার প্রাধান্ত এবং পিতৃ-প্রাধান্তের প্রধান কারণ এই যে, তাহার 
উপরেই সংসারের আথিক নির্ভরতা । 

১৭। একটু বলিরা রাখ। চলে যে, শিশু বয়স্ক ব্যক্তির ন্যায় পিতার 
অর্থ-গত প্রতিষ্ঠার কথা বোঝে না এবং জানে না। সে চতুদদিকে 
অন্থভব করে গৃহের সকলেই প্রায় পিতকে “ভালো” মনে করিতেছে, 
সকলেই তাহাকে “ভালবামিতেছে”। উসও পিতাকে ভালো মনে 
করিবার এবং ভালব।পিবার একটা প্রেরণা পায়। সেই কাঁরণেই 
তাহার অনুকরণ করে। কিন্তু ইহা, সত্বেও পিতার সহিত তাহার 
প্রত্যক্ষ যোগটুকু যদি স্থখের না হয়, পিতার ব্যবহারে তাহার চিত্তে 
যদি বৈরিতার স্যষ্টি হয়, তাহা হইলে সে পিতার অন্থসরণ করিতে 
পারিবে না, তাহ!র অস্তর্দন্থ পিতাকে কেন্দ্র করিয়া তীব্র হইয়! উঠিবে। 
তখন পিতার আথিক প্রতিষ্ঠা শিশুচিত্তে অধিক দূর পৌছিতে পারিবে 
নী; হয়তো শিশু বাহ্‌ আচরণে পিতার অনুরূপ হইয়া উঠিবে, অথচ 
অন্তবে অন্তরে অন্তরূপ থাকিবে। ৃ 

১৮। আধিক অবনতির জন্য পিতা আপন গৃহে প্রভাব হারাইয়। 
ফেলিতে পারেন। গৃহের পরিবেশে তাহার দিকটি ক্রমশ স্লান হইয়। 
আসিতে পারে। ত্াঁহীর পত্রীর এবং অন্ত সকলের সংস্কার প্রীতি 
প্রভৃতির দ্বারা হয়তে। কিছু প্রভাব থাকিয়া যাইবে, তথাপি তাহার 
প্রতিষ্ঠা থাকিবে না, ইহা ধরিয়া লওয়া যায়। ব্যতিক্রম থাকিলেও, 
ইহাই সাধারণতঃ ঘটে। পিতা নিশ্রভ হইয়া থ'কিলে শিশুর চিত্তে 
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পিতাকে অনুসরণ করার প্রেরণা তেমন থাকিবে না। যদি পিতাকে 
তাহার নিজের ভালো লাগে, সে ষদ্দি পিতাকে ভালবাসিতে পাবে, 
তাহা হইলেই “নিশ্রভ” পিতাও তাহার কাছে অন্থকরণীয় রহিবের্। 


দাকিত্র্য ও শিশু 


১৯। পিতার আধিক দায়িত্ব-পালনে অক্ষমতা থাকিলে শিশুর 
মানসিক ক্ষতি বহু দিকেই হয়। পিতার অন্থকরণীয় গুণ শিশুর নিকট 
ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে, কারণ আথিক অক্ষমতায় তাহার প্রভাব ক্ষীণ 
হইয়া! যাইবার সম্ভািনা আছে। পিতার বিশেষ গুণ হইতে বঞ্চিত 
হইলে শিশুর ক্ষতি। সে তাহার সামর্থ্য-অন্ুসারে পিতার গুণ নিজ 
চরিত্রে লীভ করিতে পারিত, কিন্তু পিতার বিশেষ গুণটি তাহার মানম 
দৃষ্টির বাহিরে থাকিয়। যায় বিয়া সে তাহা আত্মস্থ করিতে পায় ন]। 
এই ক্ষতি ছাড়া শিশুর আরো মহা ক্ষতি ঘটে অন্যভাবে । পিতার 
অক্ষমতা স্বেচ্ছারুত নহে, তথাপ্নি তাহার দারিদ্র্যের ফল শিশুকে 
একাধিক পথে আঘাত করে। গৃহের দারিদ্র্য এবং শিশু-চিত্তের গঠন 
সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানে অনেক পরীক্ষা কর! হইয়াছে, এখনো এই লইয়। 
গবেষণা চলিতেছে । শিশু-চিত্তে দারিপ্র্যের প্রতিক্রিয়। শৈশবেই প্রকাশ 
পাইবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নাই; কখনো &শশবে, কখনে। পরবর্তী 
জীবনে, দারিদ্র্য-জনিত মানম ক্ষত উৎকট মানসিক পীড়ার স্ট্টি করে। 
ৃষ্টান্ত-স্ববপ কোনো কোনো বয়স্ক জীবনে অকারণ অনিশ্চয়তা- 
বোধের উল্লেখ কর! যায়। বয়স্ক জীবনে অনিশ্চয়তার পীড়া অনেকেই 
বোধ করিয়া! থাকেন। এখন এক রকম করিয়া দিন যাইতেছে, পরক্ষণে 
যে কী হইবে কিছুই স্থির নাই, কৌথায় কী পর্বনাশ কোন্‌ পথে আসিয়। 
পড়িবে কিছুই অন্থ্মান নাই__তাহারই দুশ্চিন্তা অবিরত মনকে পীড়া 
দিতে থাকে । সত্যসত্য অনিশ্চিত অবস্থায় অনিশ্চিত অবস্থার পীড়া 
ঘটিতেই পারে। ((সর্বত্যাগী সন্গ্যাসীর কথ। অবস্থ স্বতন্ত্র ।) কিন্ত তাই 
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বলিয়া! অতি তুচ্ছ কারণে বা কতক্টা অকারণে অনিশ্চিত অবস্থার পীড়া 
ভোগ করা স্স্থ সবল মনের পরিচয় নহে। “অকারণে বা সামান্ত 
কারণে এই প্রকার গীড়ার একাধিক প্রচ্ছন্ন বা দূরবর্তী কারণ থাঁকিতে 
পারে; তাহার মধ্যে শৈশবে দরিদ্র গৃহের প্রভাব একটি বিশেষ কারণ। 
শিশুর অনুভূতিতে পিতামাতার দাবিপ্র্য-ছুশ্চিন্তার পীড়া অনেক 
সময়েই ধর! পড়ে, দারিত্যজনিত অনিশ্চয়তার ও দুশ্চিন্তার প্রচ্ছন্ন ছাপ 
শিশব-মনে থাকিয়া যায়। ইহা কখনো কখনো অল্প বয়মেই অকারণ 
দুশ্চিন্তারূপে প্রকাঁশ পায় ও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বয়স্ক জীবনে স্পষ্ট 
ভাবেই দেখা দেয়। 

২০। দরিদ্র গৃহে পিতা! মাত এবং সংশ্লিষ্ট অপর সকলের মধ্যে 
যেসকল আঁলোঁচন] হয় তাহাঁর অধিকাংশই দারিজ্র্যের ক্লেশ ও গ্রানি 
সম্পর্কে এবং তাহা হইতে অব্যাহতি লাভের বিষয়ে । শিশু প্রায়ই 
তাহার মাকে, তাহার পিতাকে ক্রিষ্ট দেখিতে পায় এবং দারিদ্র্য, অভাব, 
অর্থের টানাটানি প্রভৃতির এক প্রকার অর্থ করিয়া লয়। ক্রমশ সে 
অর্থের অভাব এবং “কী হইবে কী হইবে ভাবনা যেন বুঝিতে পারে। 
সেও এ সংসারে অর্থের মুল্য যে কতখানি তাহা অন্ভব করে। অর্থের 
মাহাত্ম্য বুঝিবার বয়স তাহার হয়তো হয় নাই। তথাপি পিতামাতার 
গীড়। দেখিতে দেখিতে এবং দারিদ্র্যের কথা শুনিতে শুনিতে সে অল্প 
বয়সেই অর্থাভাবের ব্যাপারটুকু তাহার মতো করিয়া বুঝিয়। লয়। দারিত্র্য 
পিতাকে ও মাতাকে বহুজনের কাছে নত করিয়া দেয়; অথচ গৃহে 
তাহাদের পরস্পরের মধ্যে আলাপ-আলোচনায় শিশু আভানে বুঝিয়। 
লয় পিতামাতার নত হইতে আদৌ ইচ্ছা নাই। সে অনুভব করে 
কোথাও যেন কোনে শাস্তির ব্যবস্থা আছে যাহার ভয়ে মা ও পিতা 
তীত্র অনিচ্ছা সত্বেও নত হইতেছেন--শিশু নিজেও তাহার ক্ষুত্র জীবনে 
একাধিকবার তাহার মাতা ও পিতার কাছে অনিচ্ছা লইয়াও শান্তির 
ভয়ে নতি-স্বীকার করিয়াছে । শিশু অনুভব করে মাতা ও পিতা যেন 
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কোমে। কিছুতেই সাহস দেখাইতে পারিতেছেন না। তাহাদের 
আলোচনায় অবিরত দ্বিধ। সংকোচ ভয় রহিয়াছে বোঝা ঘায়। শিশু 
হয়তো! দেখিতে পায় তাহার মাতা পিতা প্রায়ই অপর ব্যক্তির উপর 
নির্ভর করিতেছেন, নিজেরা কোনে কাজেই অগ্রসর হইতে চাহেন না। 
বাহিরের উৎসাহ ও সাহাষ্য .পাইবার জন্য সর্বদাই উদ্গ্রীব। ইহার 
ফলে ক্রমে ক্রমে শিশু নিজেই কেমন যেন হইয়া ষাঁয়। নিজের খেয়ালে 
কিছু করিবে সে ভলস] কমিয়া আসে, তাঁহার অভিজ্ঞতাও সন্কীর্ণ হইয়। 
পড়ে। তাহার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন তাহার মা ও তাহার বাবা; তাঁহারাই 
যখন অসহায় অসমর্থ হইয়। পড়িতেছেন তখন শিশুর ভরসা কোথায় 
ঈাড়াইবে? শিশুও তাহার অজ্ঞাতসারে অনিশ্চিত-মতি হইয়! পড়ে, 
তাহারও আত্মবিশ্বাস ক্ষয় হইয়া যাঁয়, সেও সকলের কাছে ভয়ে ভয়ে 
থাকে এবং সকল কাঁজেই অপরের উপর নির্ভর করিতে চাহে । শৈশবের 
এই সর্বনাশ কিছু কিছু অল্প বয়সেই দেখ! দেয়; দারিপ্র্য-অভিশীপের পূর্ণ 
ক্রিয়! প্রকাশ পান বয়স্ক জীবনে, যখন নিজের ভার এবং অপরের ভার 
তাহাকে স্বহস্তে লইতে হয়। ইহ] অপেক্ষা অভিশাপ আর কী আছে, 
দারিদ্র্য অপেক্ষা অধিক আঘাত সংসারকে কে দিতে পারে ? 

২১। দ্রারিজ্যে কখনো কখনো শিশুর মন অন্ত এক অবস্থা প্রাপ্ত 
হয়। শিশু অনেক সময় দারিদ্র্যের পীড়া সহা করিতে পারে না, অথচ 
সহা না করিয়া উপায় নাই। তখন তাহার একমাত্র পথ নিজের 
মনকে অসাড় করিয়া ফেলা । শিশুর মন অংশত: অসাড় হইয়া আসিলে 
দুঃখের আঘাত তাহার মর্মে গিয়া পৌছায় না। শিশু যেন বীচে, 
দারিজ্যের দংশনে তাহার আর তেমন কিছু হয় না। তাহার মায়ের বা 
পিতার ক্লেশ তাহাকে আর বিচলিত করে না, সে এক প্রকার অসাড় 
জীবন যাপন করে। কিন্তু এই প্রকার অনাড়তা উন্নত জীবনের 
অন্তরায়। শিশু দারিত্যের গীড়া হইতে বাঁচে বটে, কিন্তু পরের ব্যথায় 
ব্যথিত হইবার ষে মানবোৌচিত গুণ তাহা হারাইয়া ফেলে। সে তাহার 
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মাতা-পিতাঁর দুঃখ অনুভব করিতে ন! পারিলে সংসারে অপর কাহারও 
দুঃখে দুঃখিত হইবে না । তাহার অন্তর এক অসাড় কিনতার আড়ালে 
আত্মগোপন করিবে । তাহাতে কাহারও ছুঃখের স্পর্শ থাকিবে না। 
সঙ্গে সঙ্গে সুম্ম্ স্থখের স্পর্শও তাহার নিকট ব্যর্থ হইতে থাকিবে। 
দারিদ্রের সহিত উপযোজন করিতে গিয়া শিশু জীবনের স্থস্্ স্থখ-ছুংখ 
বেদনা-আনন্দ অনুভব করিতে ভুলিয়া যাইবে। কেবল অত্যন্ত স্থুল 
মোটা ধরণের স্থখ ও কষ্ট তাহার অন্তরকে স্পর্শ করিতে পারিবে ॥ 
সুস্ম অন্থুভূতি হইতে বঞ্চিত হইলে মাঁনব-জীবনের কতটুকু অংশ বাকি 
থাকে? সকল শিশুই এই প্রকার পথ গ্রহণ করে না। যাহার যেমন 
বৈশিষ্ট্য তদনুসারে তাহার মনও শ্রস্থত হয়। শিশু জানিয়া ভাবিয়াও 
ইহা করে না, ইহা তাহার মন তাহার অগোচরেই সম্পন্ন করে। 

২২। শিশুর দিকে যেমন, তাহার মাতা-পিতার জীবনেও সেইরূপ 
ঘটিতে পারে । এখানে ওখানে ছু-চাবিটি বাতিক্রম ছাড়া প্রায় সকল 
ক্ষেত্রেই দারিজ্র্ের দ্বারা বয়স্ক জীবনে এক অসাড় আবরণের সৃষ্টি হয়। 
দারিদ্রয-গীড়িত মন প্রতিদ্দিনের ক্লেশের সহিত উপযোজন করিতে গিয়া 
যেন খানিকটা অবশ হইয়া যায়। বয়স্ক জীবনের বেদনা-আনন্দ স্ুুল 
হইয়া দাড়ায় এবং ক্রমশ সংস্কৃতির মান নামিয়া আসে। তখন গৃহে 
মাতা-পিতার মধ্যে পরনিন্দার ও পরশ্রীকাতরতাঁর প্রাধান্য দেখা যায়। 
যাহা-কিছু মহ ও সুক্ষ তাহা! তীহাদের মনের বাহিরে পড়িয়। থাকে । 
কঠিনতার এই আবরণ অগভীর হইলেও সহজে ইহা অপসরিত কর! 
যায় না। শিশুর জীবনে ইহার কুফল স্পষ্টভাবেই অনুমেয় । মাতাপিতার 
দৈনন্দিন জীবনে স্থল আচরণ ব্যতীত স্থক্ম অন্নভূতির প্রকাশ 
দেখিতে না পাইলে, শিশুর অন্ভৃতির স্ক্্সতা বিকশিত হইতে পায় না, 
শিশুর জীবনও মহত্বের স্পর্শ হইতে অনেকাংশে বঞ্চিত হয়। শৈশবের 
কঠিনতা বয়স্ক মনের আবরণ অপেক্ষা কঠিন। শৈশবে মন স্থুল ও 
কঠিন হুইয়৷ পড়িলে ভবিষ্যতে দারিদ্র্যের পীড়া হইত মুক্তিলাভ ঘটিলেও, 
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যনের সুক্ষান্ুভূতি ফিরাঁইয়া! আনা ছুঃসাধ্য। সেই কারণে শৈশবে 
দারিদ্র্যের তীব্র দংশনের ভোগ মাতাঁপিতাকেই যথাসাধ্য বহন করিতে 
হয়, শিশুকে সাধ্যমত ইহার পীড়া হইতে স্নেহের বর্ম পরাইয়া রক্ষা 
করিতে হয় অথবা দারিদ্রাকে এমন হাসিমুখে, এমন বীরত্বের সহিত, 
মহত্বের সহিত গ্রহণ করিতে হয়, যাহাতে শিশুর অস্তরে বিশেষ গ্লানি স্পশ 
ন1! করে, আচার-আচরণে হীনতাবোধ বা অসহায় ভাব আসিয়া! না পড়ে। 

২৩। আনন্দ উপভোগ করিতে গেলে দেহের স্স্থৃতা এবং মনেরও 
স্বাস্থা ও শক্তি আবশ্বক। সুস্ধম আনন্দ-ভোগের শক্তি আরো ছুর্লভ-_ 
বিশুদ্ধ আনন্দের স্বাদ পাইতে হইলে নিয়ত অনুশীলন ৮।ই, সাধনা চাই। 
দেহ-মনে শক্তির প্রাচুর্য ইহার মূল সর্ত। মাতাঁপিতার ক্ষেত্রে ইহার 
ব্যতিক্রম ঘটে না। শিশব-সম্ভানকে পাইয়া মাতা-পিতার আনন্দ 
হওয়া স্বাভাবিক, শিশুর প্রতিটি আচরণ তাহাদের চিত্তে স্থখের তর 
সুষ্টি করিবার কথা৷ দারিপ্র্যে ইহার বিপর্যয় ও ব্যতিক্রম ঘটে ; অভাবের 
পীড়া হইতে রক্ষা পাইতে গিয়া মায়ের, বিশেষ করিয়া! পিতার, প্রায় সমস্ত 
শক্তি ব্যয়িত হয়। শিশুকে দেখিয়! নির্মল ও “অহেতুক” আনন্দ 
উপভোগ করার মতো যথেষ্ট শক্তি উদ্বৃত্ত থাকে না। যাহাতে অভাবের 
পীড়া দূর হয়, দারিদ্র্য-নিপীড়িত চিত্রে কেবল তাহাই সখ দিতে পারে। 
শিশু অভাব মোচন করে না, অতএব স্সেহমর পিতার নিকট সে কেমন 
করিয়! স্থখের কারণ হইয়া! উঠিবে? সে বরং অভাব বৃদ্ধি করে, সে 
€তো৷ দুঃখের কারণ। দারিত্ের জন্য পিতা পিতৃন্বর্গ হইতে বিচ্যুত হন । 
ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, এবং মায়ের ধৈর্চুতিতে শিশুর যত 
ক্ষতি হয় পিতার অসহিফুরতাঁয় তদপেক্ষা অধিক ক্ষতি সাধিত হয়। 
কারণ গৃহপরিবেশে পিতার প্রীধান্ত হেতু তাহার অসহিষ্$ আচরণ গৃহের 
মধ্যে চতুর্দিকে যেন ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলিয়া প্রচণ্ড হইয়া উঠে । 

২9। আধিক অবস্থ।! অসচ্ছল হইলে পিতাকে সঙ্ীর্ণ গৃহে থাকিতে 
হয়, হ্বক্প-পরিসর স্থানে সমস্ত পরিবারকে বাস করিতে হয়। ইহাতে 
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শিশুর অপরিণত মনের সম্মুখে এমন-সব আচরণ হইতে পারে যাহাতে 
শিশু কামভাবের অন্থুচিত অভিব্যঞ্তির আভাস পায়। অপরিণত দেহে- 
চিত্তে ইহার অশ্তুভ প্রতিক্রিয়া ঘটা সম্ভব। অর্থাভাবে অস্বাস্থ্যকর গৃহে 
বাস করার কুফল সকলেরই জানা আছে । অনেক সময়ে শিক্ষার অভাবে 
এবং অভ্যাসের দোষে গৃহ অস্বাস্থ্যকর হইয়া থাকিতে পারে। কিন্ত 
অভাবের বশে অস্বাস্থ্য গ্রহণ কর! সাঁধারণ ব্যাপার । শহরে বাস করিতে 
গেলে অনেক পিতাকেই একই অট্রালিকার একটি ক্ষুদ্র অংশে অন্যান্য 
পরিবারের সহিত বাঁপ করিতে হয়। একাধিক পরিবারের একত্র বাস 
শুভ অপেক্ষা অশুভ সাধন করে, অস্তত টাঁনাটানি কাড়াকড়িন “সভ্যতায় 
বহু পরিবারের মিলন শিশু-চিত্তে স্থ-প্রভাব বিস্তার করে না। 
বিভিন্ন পরিবারের বিভিন্ন ধরণ, বিভিন্ন ধারণা । এই বিবিধ প্রকার 
ধরণ-ধারণার সমন্বয় সাধন করিবার কোনো ব্যবস্থা থাকে না। শিশুর 
উপর বনু প্রকার চাল চলন ও ভাব-ধারার সামগ্তস্তসীধন করিবার ভার 
দেওয়। যায় না। শিশু শুধু-শুধু বিহ্বল হয়, অবশেষে বিভিন্ন প্রভাবের 
মধ্যে আৌতে-ভাসা খড়-কুটার ন্তায় অসহায় হইয়া পড়ে। তাহার 
চরিত্রে, ভালো হউক, মন্দ হউক, কোনো-একটি বিশেষ দিক 
স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে না, তাহার চরিত্রে বিভিন্ন প্রকাশের স্ষম 
অঙ্গীকরণও সম্ভব হয় না। তাহার দৈনন্দিন জীবন-যাপনে কেমন যেন 
অগোছালো অসন্থন্ধ ভাব দেখা দেয়। ইহার সহিত, বহু শিশুর যোগে 
যে সফল ও কুফল ঘটে শিশু তাহাও লাভ করে। কুফলের ভাগই 
অধিক। শিশু-নিকেতনেও বহু শিশু একত্র থাকে; তাহাতে শিশুর 
কতকট] মঙ্গল হয়, কারণ সেই স্থানের পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত। বহু 
পরিবারের একত্র বাসে পরিবেশ-নিয়ন্ত্রণ বলিয়া কিছু নাই, কোনো। 
সমাজ সেখানে গড়িয়। ওঠে না। সেখানে থাকে কেবল সঙ্ঘর্ষ, নিজের, 
নিজের জন্য টানাটানি, পীড়াভোগ এবং গীড়াদান। শিশু এইরূপ 
অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বনু শিশুর যোগে আত্মরক্ষার, স্বার্থপাধনের এবং 
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স্থযোগ পাইলেই অন্যকে গীড়াদানের মানসিক অভ্যাস প্রাপ্ত হয়। 
পিতা! ইহা যে বুঝিতে পারেন না তাহা নহে। কিন্তু আধিক কারণে 
তাহাকে ইহা সহ্য করিতে হয়। পরম্পরের সহিত সত্য-সত্য ঘনিষ্ঠ 
ন1 হইয়া বহু পরিবার অত্যস্ত কাছাকাছি থাকিতে বাধ্য হইলে, সেই- 
সব পরিবারের শিশুরা সমধিক ক্ষতিগ্রন্ত হইবারই সম্ভাবনা । শিশুরা 
শিশু হইলেও স্বাতন্ব্যমুখী, তাহাদের নিজেদের নিজন্বতা আছে। 
তাহারা সঙ্গী-সাঁখীদের সহিত খেলা-ধুলা ভালবাসিলেও, কিছুক্ষণ ধরিয়। 
নিজের মনে থাকিতে চায়। নিজের মনে থাকার অবসরটুকু প্রত্যেক 
শিশুর একান্ত প্রয়োজন। এই অব্সরটুকৃতে সে যেন সকল অভিজ্ঞতা 
ঠিক-ঠাঁক গুছাইয়। লয়। এইরূপ অবসর প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তি কামনা 
করে; ইহা অদৃষ্টে না জুটিলে কাহার নিজস্ব-প্রকাশ বলিয়া কিছু 
সম্ভব হয় না। শৈশবেও নিজস্ব অবসরটুকু ব্যবহার করিবার স্থযোগ 
থাকা বাঞ্ছনীয় । শিশু ইহা হইতে বঞ্চিত হইলে অন্তঃকরণের গভীরতা 
পাঁয় না, তাহার নিজন্ব বলিয়া কিছু প্রকাঁশ পায় না। তাহার যদ্দি 
বিশেষ সামর্থ্য থাকে, সেটিও ঠিকমত বিকশিত হয় না। বহু পরিবারের 
জটল|-বাঁধা অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সকল শিশুই নিজ নিজ অবসর 
হারাইয়া বসে। 


পিতৃ-দাযিতত্বর অপন্নম দিক 


২৫। পিতার আধিক দীয়িত্বের কয়েকটি উদাহরণ লইয়া সমস্ত 
ব্যাপারটি বুঝিয়া লওয়! ছাঁড়া উপায় নাই, কারণ প্রত্যেকটির আলোচন! 
সম্ভব নহে। অর্থ-দায়িত্ব ব্যতীত পিতার অন্য দায়িত্বও আছে। 
সন্তানের সহিত তাহার প্রত্যক্ষ যোগ কেবল অর্থগত আচরণে হয় না। 
প্রতিদিন নানাপ্রকার ক্ষেত্র উপস্থিত হয় যেখানে শিশুর সহিত তাহার 
গভীর যোগ ঘটিয়া যায় এবং শিশু সেই-সকল যোগের দ্বারা আত্ম-গঠন 
করে। মায়ের পরিবেশ যেমন পিতার পরিবেশও তেমনি-ন্সেহের ও 
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আদরের পরিবেশ-স্থজনে মাতাঁপিতার ভেদ নাই। মা স্সেহ করিবেন, 
পিতাও স্সেছ করিবেন, অর্থাৎ স্নেহ প্রকাশ করিবেন; তবেই শিশুর 
অন্তরে প্নেহ-স্পর্শ সার্থক হইবে । অনেকের মুখে শোন] যায় যে, মা নেছ 
দিতেছেন, আদর করিতেছেন, পিতার আবার আদর করার প্রয়োজন 
কি? এ কথাও বিরল নহে যে, পিতার ও মাতাঁর উভয়ের আদর 
পাইতে থাকিলে শিশু একেবারে মাথায় চড়িয়া বপিবে, কাহাকেও 
মানিবে না। পিতার একটা শাসনের ভঙ্গী থাকা দরকার, নহিলে শিশু 
“মানুষ হইবে না। অনেক পিতাঁকেই এই অভিমত পোষণ করিতে দেখা 
ঘায়। কেহ কেহ ইহার সহিত আরো একটু জ্ঞান” যোগ করেন; 
বলেন ষে, শিশুকে আদর করা মেয়েলী ব্যাপার, পুরুষের পক্ষে উহা! 
শোভন নহে। এই-সকল অভিমত যে তুল তাহা পিতার অস্তরই 
বলিয়া দিবে। তাহারা একবার স্থিরচিণ্ডে নিজেদের মনের দিকে 
চাহিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, তাহাদের অন্তর শিশুর প্রতি স্সেহে 
পূর্ণ। তাহাদের মন শিশুকে আর্র করিতে চাহিতেছে। হয়তো 
ভ্রান্ত ধারণার বশে আদর করার লোভ সংবরণ করিতেছেন, অথবা! 
আধিক বা অন্য কারণে চিত্ব এতই বিপর্যস্ত হইয়া আছে যে আদর 
করিবার মতো শক্তি অবশিষ্ট নাই। শিশুকে আদর করা, স্সেহদান 
করা, মায়ের পক্ষে যেমন স্বাভাবিক পিতার পক্ষেও সেইরূপ । পিতৃ- 
হৃদয়ের স্সেহ বিভিন্ন ধারায় শিশু-চিত্তে রসসঞ্চার করিবে, ইহার 
প্রয়োজন আছে। 

২১। স্সেহ প্রকাশ করার ধরণ মায়ের একরপ, পিতার অন্যরূপ। 
মায়ের স্েহ-আদর নারী-স্থলভ, পিতার আদর পুরুষ-সহথলভ। কোন্‌ 
কোন্‌ লক্ষণ বর্তমান থাকিলে, বা কোন্‌ কোন্‌ পদ্ধতিতে আদর করিলে 
নারী-ম্থুলভ হয়, আর পুরুষ-স্থলভ নেহ-প্রকাশের নিয়মই বা কী, তাহা 
কাহারও জানা! নাই। পুরুষের আদর স্বাভাবিক ভাবেই পুরুষোচিত 
হয়, মায়ের 'আদর স্বভাবতঃই নারীজনোচিত। ইহাতে কাহারও 
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পরামর্শ চলে না। তবে ছুই-চারিটি ক্ষেত্র এমন দেখিতে পাওয়া খায়, 
যেখানে পিতার স্বভাবে নারী-সথলভ ভাব থাকায় তাহার আঁদর করার 
ধরণ মায়ের আদরের সহিত অনেকট! এক হইয়া! যায়। এই-সকল 
ক্ষেত্রে সমস্তা দেখ! দেয়। পিতার আদরে শিশু যে ভাব দেখিতে 
ভালবাসে তাহা মায়ের আদরের ভাব নহে। শিশু সেইজন্য পিতার 
“মেয়েলী” আদরকে প্রসন্রচিত্তে গ্রহণ করে না। পিতাকে তাহার 
“মেয়েলী” আদরের কথা জানাইয়া দিলে বিপরীত ফল হয়। পিতা 
কখনো মেয়েলীপনা*র অপবাদ সহ্য করিতে প্রস্তত নহেন, তাহার 
পুরুষ-গর্বে আঘাত লাগে । তিনি ততক্ষণীৎ মেয়েলীপনার অপবাদ 
অস্বীকার করেন এবং তিনি যে মোটেই নারী-স্বভাব নহেন তাহা 
প্রমাণ করিবার জন্য ৩নাবশ্ক কর্কশ ব্যবহার আরম্ভ করেন। তাহার 
নিকট পুরুষ-স্বভাব এবং কর্কশতা একই গুণ। তাহার পৌরুষের 
কর্কশতায় ও আকম্মিকতায় শিশুচিত্ত ব্যখিত বিহ্বল হইয়! যায়, পিতার 
আদরে আর তাহার বিশ্বাস থাকে না। প্রথমতঃ পিতার মেয়েলী 
আদর শিশুর ভালো লাগে না, তাহার পর অকম্মাৎ দুর্বোধ্য রূঢ় 
আচরণ তাহাকে পিতৃ-নিরোধী করিয়া তুলিতে পারে । 

২৭| পুরুষ-চিত্ত্রে মেয়েলীপনা অনেক যুবকের মধ্যেই দেখা 
ঘাঁয়। ইহা যৌবনের মোহময় ভ্রান্তি, নারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার 
ব্যর্থ কৌশল। যৌবনের আকস্মিকতা পার হইয়া গেলে ইহা আর 
থাকে না, সাধারণ সামগ্রস্ত ফিরিয়া আসে। ইহারা পিতৃ-জীবনে নারী- 
স্বভাব প্রদর্শন করিবে না । শৈশবে যদি মেয়েলীপনার অতিরিক্ত প্রভাব 
সৃষ্ট হয় বা পুরুষ-শিশু যদি কোনো কারণে মাতৃ-কেন্দিকতা সম্পূর্ণভাষে 
অতিক্রম করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে বয়স্ক-জীবনেও নারীপনার 
চিহ্ন থাকে । উহ! পিতৃ-ভূমিকায় মেয়েলী আচরণে প্রকাঁশ পায়। 

২৮। শিশুর আত্ম-গ$ন দুইটি বিপরীত প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়! 
অম্পন্ন হয়। তাহার মনের সম্মথে এক দিকে মা এবং নারী-প্রককতি, 
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অপর দিকে পিতা ও পুরুষ-প্রক্কৃতি। মা যতদুর নারী-স্বভাবা হইবেন এবং 
পিতার পৌরুষ যতট। স্পষ্টভাবে শিশু প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে, সেই 
পরিমাণেই শিশু নারী ও পুরুষ -চরিত্রের মৌলিক বিষয়গুলি অনুভব 
করিতে পারিবে । মাত্ব-আচরণে অস্পষ্টতা থাকিলে শিশুর অন্থৃভৃতি 
অস্পষ্ট হয়। পিতৃ-আচরণেও সেইরূপ অস্পষ্ঠত। থাকিতে পারে, 
তাহাতে শিশু-চিত্ত পিতার মৌলিক বৈশিষ্ট্যের দিকটি ঠিকমত গ্রহণ 
করিতে পারে না। মায়ের চরিত্রে পুরুষপনা এবং পিতৃ-স্বভাবে 
নারী-পনা এইজন্য শিশুর আত্ম-বিকাশে ক্ষতিকর। নারীত্বের 
পটভূমিকায় পৌরুষ এবং পৌরুষের পটভূমিকায় নারীত্ব যাহাতে ঠিকমত 
ফুটিয়া৷ ওঠে সেজন্য মাতা ও পিতীকে আপন আপন স্বভাবের বশেই 
সাধনা করিতে হয়। 

২৯। এক শ্রেণীর দুর্বলতা ঢাকিতে গিয়া পিতা রূ;তার আচরণ ও 
অভ্যাস গ্রহণ করেন। অপর এক শ্রেণীর ক্রটি আড়াল করিব'র জন্য পিতা! 
শিশুর প্রতি অতি-স্সেহ প্রদর্শনের অভ্যাস গঠন করেন । মায়ের অতি- 
স্নেহ প্রকাশের হেতু এবং পিতার অতি-ন্সেহের হেতু মুলত: এক। 
অতিরিক্ত স্নেহ-প্রকাশের একাধিক কারণের মধ্যে পিতার ( এবং 
মাতার ) মনের গোপন কোণে শিশুকে প্রত্যাখ্যান করার কামনাই 
প্রধান। এইস্থানে মাতৃ-পরিবেশের আলোচনাটি স্মরণ করা যাইতে 
পারে । অনুরূপ অবস্থায় পিতা এ চিন্তা সহা করিতে পারেন না ষে, তিনি 
আপন সম্ভানের শত্রু এবং তাহার চির-অন্ুপস্থিতি কামনা করেন। 
তিনি যে আপন শিশু সন্তানের শত্র, আপনার মনের এই গুড় ভাবটি 
আদে। অবগত নহেন। তথাপি ইহাই মনের তলে থাকিয়া তাহাকে 
ক্রমাগত শিশুর প্রতি বৈর-সাধন করিতে উস্কানি দিতেছে । তিনি এই 
বৈর-কামন। হইতে নিজেকে সকল দিকে স্থরক্ষিত করিবার উদ্দোষ্টে 
শিশুর প্রতি যখন-তখন অস্বাভাবিক “ল্সেহ-প্রকাশ' করিতে থাকেন। 
অস্বাভাবিক ন্নেহ-প্রকাশে তীহার মনের গোপন রই প্রকাশ পায়, 
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কোনো পিতাকে ইহা বলিয়! বুঝানো যায় না। অতি-ন্সেহ পিতার 
অতি-সতর্কতার অভ্যাস স্যপ্টি করে__পিতা! প্রতিক্ষণই শিশুর সর্বনাশ- 
আশঙ্কায় চিন্তিত থাকেন। অতি-ন্সেহ পাইতে থাকিলে শিশুর 
একাধিক দ্বিকে ক্ষতি হয়। সেই অতিরিক্ত ন্সেহ মায়ের নিকট 
হইতেই আস্কুক অথবা পিতার কাছ হইতে আস্থক, তাহার কুফল একই 
প্রকার । 

৩০। শিশুর প্রতি পিতার গোপন বৈরিভাবের ছুইটি কারণ 
প্রধান। কামভোগের ইচ্ছা অত্যন্ত তীব্র হইলে শিশুকে তাহার 
অন্তরায় বলিয়া মনে হইতে পারে। সন্তানকে দাদরে গ্রহণ করিতে 
গেলে পিতাকেও মনের দিকে প্রস্তুত হইতে হয়। সম্ভতান লাভ করিবার 
পর নৃতন ভাবে জীবন যাপন করিবার আহ্বান আসে । অতৃপ্ত কাষ- 
ভোগেচ্ছা লইয়া এই নৃতন জীবনে, আনন্দের নৃতন রাজ্যে আসা যায় 
না। শিশু আসিয়া তাহার মায়ের মনের কেন্দ্রস্থলটি একেবারে অধিকার 
করিয়। বসিবে, ইহা পিতার মনের দিক দিয়া সকল সময় বাঞ্ছিত না 
হইতে পারে, সহজ না হইতে পারে। শিশু শুধু তাহার ভোগের 
অন্তরায় নহে, সে আথিক সচ্ছলতারও অন্তরায় । অর্থের জোরে খ্যাতি- 
লাভের কামনা থাঁকিলে আরো বিপদ্‌, সন্তানের! তাহার আথিক 
সামর্থ্যের উপর অতিবিক্ত চাঁপ দেয়। পিতা এই ছুইটি কারণের 
অস্তিত্ব মনে মনে অনুভব করিতে পারেন; তবুও তাহার মন যে সম্তান- 
বৈরী হইয়া উঠিয়াছে, ইহা! তীহাঁর ধারণাঁর ও বিশ্বাসের অতীত। 

৩১। কাহারও মতে কোনো সন্তানের মৃত্যু ঘটিলে পিতা অপর 
সন্তান সম্পর্কে অতি-সতর্ক হইয়া পড়েন এবং একটু অতিরিক্ত মাত্রায় 
স্নেহ প্রকাশ করিতে থাকেন। ইহা যে সকল পিতার চরিত্রে ঘটিবে 
তাহার কোনো স্থিরতা নাই । 
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শিশুর পিতৃ-টবব্রিতা 

৩২। পিতা যেমন সম্তান-বৈরী হইতে পারেন, শিশুও তেমনি 
পিতৃ-বৈরী হইতে পারে। শিশুর মার্তবৈরিতার কথা মনে পড়ে। 
পিতৃ-বৈর এবং মা-বৈর ঠিক একই কারণে উদ্ভূত হয় না, তবে 
শিশু চিত্তের শক্তি-ক্ষষ্যঘর দ্রিক দিয়! ছুইটিই মারাত্মক এবং ছুইটির ফলই 
স্দুরপ্রসারী। শিশু জন্ম হইতে কোনো “বৈরিতা” লইয়া আমে না। 
পিতৃ-বৈরিতা শৈশবের একেবারে প্রথম দিকে ঘটিবার কারণ নাই। 
পিতার প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাবের স্ষ্টিআরস্ত হয় মাতৃকেন্দরিক বয়সের 
পরে। ইহা অবশ্ট অনুমান। পিতার সহিত যখন শিশুর প্রত্যক্ষ 
যোগ আরম্ভ হয় তখন হইতেই বৈরিতাঁর সুচন৷ সম্ভব নহে, কারণ তখন 
যে-কোনো ভাঁলো-মন্দ তাহার মায়ের প্রতি আরোপিত হয়। পিতার 
শাসন শিশুকে পিতা সম্পর্কে প্রথম বিরুদ্ধব-ভাবের অভিজ্ঞত1 দান করে। 
পিতার নিষেধ, পিতার কঠোরতা, শিশু-চিতে পিতৃ-বিদ্বেষ স্ব্টি করিতে 
পারে। শিশুর বয়স অত্যন্ত অল্প থাকিলে পিতৃ-শীসন বা পিতৃ-নিয়ম 
শিশুর জীবনে প্রযোজ্য হয় না । এইজন্য অতি টশৈশবে পিতৃ-টবরিতার 
কারণ ঘটে না। পিতৃ-বৈরিতার বয়স যাহাই হউক, পিতার শামনের সহিত 
শিশুর নিজের ইচ্ছার সঙ্র্ষয যখন বাঁধে তখনই পিতৃ-বৈরিতার সুচনা 
সম্ভবপর হয়। পিতৃ-শাসন এবং শিশুর খুশি উভয়ের মধ্যে দ্বন্ব বাধিলেই 
শিশু পিতৃ-বিদ্বেষী হইয়া উঠিবে, তাহা নহে। এতটুকু কারণেই যদি 
পিতৃ-বিদ্বেষ স্থষ্ট হইত তাহা হইলে পিতাঁর পক্ষে সন্তান পালন করা বা 
সন্তানকে শিক্ষা দেওয়া] সম্ভব হইত না| কিন্তু বারে বারে এরং পর পর 
পিতার দিক হইতে শাসন আসিলে এবং শিশুর মনে পিতা! সম্পর্কে ভয় 
স্থষ্ট হইতে থাঁকিলে পিতৃ-বৈরিতা৷ ঘট] সম্ভব । পুনঃ পুনঃ শাসনের 
অন্তরালে পিতার অপরিমিত ন্েহ থাকিতে পারে। অনেক মেহের 
অধিকারী বলিয়াই পিতা বারে বারে শাসন করিতেছেন আর 
ভাবিতেছেন “সন্তানের মঙ্গল হইতেছে, ইহা প্রায়ই ঘটে । শিশু এতসব 
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বুঝিতে পারে না। তাহার বরং ধারণ। জন্মায়, পিতা-নামক ব্যক্তিটি 
তাহাকে ভালবাসে না, তাহাকে দেখিতে পারে না, এবং সেই কারণেই 
তাহাকে কেবল শাসনের গীড়। দেয়। ক্রমশ তাহার মনে হইতে 
থাকিবে, পিতা তাহাকে গীড়াই দিতে পাবে, অতএব পিতা শক্র। এই 
ধারণার মাঝে মাঝে আবার পিতার ন্নেহ-প্রকাশ দেখিতে পায়-_ পিতা 
তাহাকে আদর করিতেছেন, গৃহে অন্যান্ত ব্যক্তিদের সহিত আদরের 
ব্যবহারই করিতেছেন, ভাই-বোন ও অন্তান্ত শিশুও পিতার স্সেহ 
হইতে তেমন বাদ পড়িতেছে না। এই ছ্বিবিধ ধারণাঁর প্রভাব শিশু- 
চিত্তে ছন্দ স্যষ্টি করে। তাহার মনে হয়, তাহার পিতা তাহার শক্র, 
অতএব সেও তাহার শক্র। আবার মনে হয়, পিতা শ্েহময়, তিনি 
ভালবাসেন, স্থতরাং পিতাকেও সে ভালবাসে । তাহার অন্তরের ছন্দে 
ষে ভাবটি প্রাধান্ত লাভ করে তাহাই তাহার আচবণে অধিক প্রভাব 
বিস্তার করে। মনের দ্বন্দ অত্যন্ত প্রকট হইলে শিশু পীড়। অনুভব 
করিতে থাকে । এই পীড়া হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সে, মাতৃ- 
পরিবেশে যেমন এ ক্ষেত্রেও তেমনি, নিজের ধারণাকে ছুই ভাগে ভাগ 
করিয়া ফেলে; এক ভাগে থাকে পিত।র প্রতি বৈরিভাব, অপর দিকে 
থাকে পিতার প্রতি ভানবাসা। সে পিতার বৈরী, ইহা তাহার শিক্ষা 
সংস্কার প্রভৃতির বিরোধী । স্বতরাং সে পিতাকে তাহার চিত্তের 
ভালবাসার দিকে স্থাপন করে__এখন পিতা তাহার বৈরী নহেন, তিনি 
শিশুর ভালবাসার পাত্র। বৈরী হিসাঁবে শিশুমন পিতার অনুরূপ যে- 
কোনে। ব্যক্তিকে দীড় করাইয়! দেয়, আর ভাবে এই ব্যক্তিই তাহার 
শক্র। এই ভাবে নিজের হৃদ্বোধ ভাগ করার ফলে শিশুর নিকট অনেক 
সময় অনেক পুরুষ-ব্যক্তি অকারণে বিরক্তি-ভাজন হন। অভাগ! 
শিক্ষকের অদৃষ্টেও এ দুর্ভোগ ঘটিতে পারে। 

৩৩। পুনরায় উল্লেখ করা শিরাপদ্‌ যে, শিশু এই-সকল ব্যাপার 
নিজে কিছুই বুঝে না। অথচ তাহারই মন পিতা সম্বন্ধে বিপরীত ধারণ 


১১০ শিশু-পরিবেশ 


গ্রহণ করিতেছে, নিজের ধারণাকে ক্থবিধামত ভাগ করিয়া দিতেছে, 
পিতাকে ভালবানার আসনে বসাইতেছে, আর দুর্ভাগ্যু কোনে পুরুষকে 
অধথা বৈরী মনে করিতেছে । শিশু এত যে করিতেছে, সব না 
জানিয়]। 

৩৪। পিতার শাসন বা কঠোরতা ছাড়াও আর-একটি বিশেষ 
কারণে শিশু পিতৃ-বৈরী হইতে পারে। শিশু মাকে একেবারে নিজের 
করিয়া রাখিতে চাহে । পুরুষ-শিশুর ক্ষেত্রে ইহা হয়তো একটু স্পষ্ট; 
নারী-শিশুর ক্ষেত্রেও তাই বলিয়া ইহাঁর ব্যতিক্রম ঘটে ন1। মায়ের প্রতি 
একাধিপত্য করিবার পথে শিশু কাহারও বাধ! মানিতে চাহে না। 
পিতা ঘি শিশুর সম্মুখে তাহার মায়ের সহিত সপ্রেম ব্যবহার করেন ব! 
একটু অধিক মনোযোগ দেন, অথবা মা পিতার প্রতি অধিক মনোযোগ 
দেখান, তাহা হইলেই শিশু বিচলিত হ্য়। সে পিতার আচরণে 
নানাভাবে প্রতিবাদ করে। পিতার কঠোরতাঁয় তাহাকে প্রায়ই হার 
স্বীকার করিতে হয়, অথচ মাকে সম্পূর্ণতঃ পাওয়ার অন্তরায় তাহাকে 
গীড়া দিতে থাকে । ইহাতে ক্রমশ পিত্বববৈরিতা স্থষ্ট ও পুষ্ট হইতে 
পারে। মায়ের উপর দখল সাব্যস্ত করিবার পুঢ চেষ্টায় ( ভাবিয়া-চিস্তিয়া 
তো নয়ই, স্বভাব হইতে ) শিশুর কাদুনে হইয়া পড়া, অসুস্থ হওয়া, 
অপভ্ভব নয়। 

৩৫। অনেকের মতে পুকুষশিশুর ক্ষেত্রেই পিতৃ-টবরিতা ঘটিবার 
সম্ভাবনা অধিক। নারী-শিশুর অন্তরে ষেমন মাতৃ-বৈরিতীর স্থস্টি হইতে 
পারে, পুরুষ-শিশুর অন্তরেও তেমনি মাতৃ-বৈরিতা থাকিতে পারে। 
পিতৃ-বৈরিতার ব্যাপারে খোকা-খুকুর আচরণে একটু যেন পার্থক্য 
দেখা যায়। 

৩৬। পিতৃ-বৈরিতার প্ররচ্ছঞ্ন প্রভাবে শিশুর ভবিষ্যৎ একাধিক 
দিকে আঘাত পায়। শিশু তাহার মঙ্গলাকামী শিক্ষককে শক্রভাবে 
গ্রহণ করিতে পারে। শিক্ষককে বৈরীরূপে খাঁড়া করিয়। সে অস্তর্দন্দের 
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পীড়া হইতে অব্যাহতি পাঁয় বটে, কিন্তু শিক্ষকের দান হইতে 
সে বহুলভাবে বঞ্চিত হয়। তাহাঁর ভবিষ্যতের সার্থকতা শৈশব হইতেই 
বাধা পায়। পিতার বিচার-শক্তি শিশু অপেক্ষা অধিক, এ কথা শিশু 
যে ভিতরে ভিতরে বুঝিতে পারে না, তাহা নহে। তথাপি অস্তরের 
গোপন পিতৃ-বৈরিতার জন্য সে পিতার অননুমোদিত কোনে! পথ সহজে 
গ্রহণ করিতে চাহে না । তাহার ইচ্ছা পিতার আদেশ পালন, করে, 
অথচ কেমন করিফা যেন তাহার সেই কাধ অসম্পূর্ণ বা! ভ্রটিযুক্ত থাকিয়। 
যায়। পিতা সন্তানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন, সম্তানও সাধ্যমত 
পিতার ইচ্ছা অনুসরণ করিতে শ্রম করিতেছে__তথাপি কোনো অদৃশ্ঠ 
শক্তি সব বিপর্যস্ত করিয়া দিতেছে । এই অদৃহ্য শক্কিটি সন্তানের 
গোঁপন বৈরিতা। শিশু যখন বড় হয় তখন তাহার মন পিতার পরামর্শ 
গ্রহণ না করিবার জন্য নানাপ্রকার যুক্তির অবতারণা করে। আমলে 
তাহার অন্তরের নিভৃত স্থান হইতে এক বাঁধা আসে। সেই বাধার 
জন্যই পিতার পরামর্শ গ্রহণ কর! হইয়া উঠে না। বড় বয়সে পিতৃ- 
বৈরিতা। ( বা মাঁত-বৈরিত| ) হ্ৃষ্ট হইতে পারে না, তাহা নহে। তবে, 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে শৈশবের বৈরিতাই এই-লকল বিরুদ্ধতাঁর মূল কারণ। 
৩৭। শৈশবের পিতৃবৈরিতা বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিবিধরূপ ধারণ করিতে 
পারে। কোনো কোনো ব্যক্তি সমাজের বা রাজ্যের বিধি-নিষেধ প্রথা 
অন্থুশীসন প্রভৃতি অবজ্ঞা করিতে ভালবাসেন। সত্য সত্য কোনো 
যুক্তির কৈফিয়ত তাহার থাকে না, কোনো বিশেষ বিশ্বাসও ইহার মূলে 
থাকে না, থাকে কেবল অমান্য করার অনিবার্ধ প্রবৃত্তি। এইবপ 
অসামাজিক আচরণের গভীর কারণ অন্বেষণ করিতে গেলে শৈশবের 
পিতৃ-বৈরিতা৷ ইহার মূলে রহিয়াছে বোঝা যায়। পিতৃ-বৈরিতাই 
একমাত্র কারণ না হইতে পারে। তবু ইহার গোপন প্রভাব 
অহেতুক সমাঁজ-বিরোধিতার মধ্যে বর্তমান। অযথা নেতৃস্থানীয় 
বা পিতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অপমান, পিতা! যে বৃত্তি-জীবী ছিলেন বা ষে 
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কাজ করিতেন সেই কাজের প্রতি এবং ধাহারা সেই কাজ করেন 
ঠাহাদের প্রতি অযৌক্তিক অবজ্ঞা, কর্মস্থলে উধ্বতন কর্মীদের প্রতি 
যুক্তিহীন ক্রোধ এবং এই শ্রেণীর বহুপ্রকার আচরণের মূলে শৈশবের 
পিতৃ-বৈরিতা থাকার সম্ভাবন। । 


সাধাব্ণ কথা৷ 


৩৮। পিতৃ-পরিবেশে শিশুর কোনে বৈরিতার সৃষ্টি যেন না হয়, 
দারিপ্র্যের পীড়ায় শিশু-চিত্ত যেন দলিত হইতে না পারে, সে দিকে 
পিতার দৃষ্টি থাক একান্ত দরকার । পিতার করণীয় কি তাহা ক্ষেত্র- 
অন্গসারে ধিধেয়, কোনো ধরা-বাধ। নিয়ম বাঁৎখ্লানো যায় না। তবে 
একটি কথ। সকল সময়ে স্মরণে রাখা উচিত, পিতার হৃদয় শিশু-স্রেহে 
পূর্ণ থাকা চাই এবং তাহার সংযত প্রকাঁশও চাই । ইহাঁতেই ষথাঁলাধ্য 
করণীয়ের অধিকাংশই প্রতিপালিত হইবে । 


আঁঢলাচনা-সুত্র 

১। মাতৃ-পরিবেশের সহিত পিতৃ-পরিবেশের সাদৃশ্। অনেক। 
আলোচনা করুন। 

২। মাতৃ-পরিবেশের যেমন প্রয়োজন পিতৃ-পরিবেশও তেমনি 
প্রয়োজনীয় । ইহা! সমর্থনষোগ্য কিন। বিবেচন! করুন। 

৩। নাবীত্বের ব! পুরুষত্বের ভিত্তি গঠিত হয় শৈশবে এবং সেই 
ভিত্তিগঠনে পিতার পরিবেশ অপরিহার্য । আলোচন। করুন এই উক্তি 
কতদুর সত্য । | 

৪। শিশু পিতৃহীন হইলেও তাহার চিত্ত পিতৃ-পরিবেশ হইতে 
সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইতে পায় না কেন? 

৫। পিতৃহীন শিশুর চিত্তে পিতৃ-পরিবেশের সৃষ্টি করিতে ম) 
কিভাবে সাহায্য করিতে পারেন? 


পিতৃ-পরিবেশ ১১৩ 


৬। পিতা নিজে সংযত-চিত্ত হইলে শিশুর ভবিষ্যৎ শুভ হওয়ার 
সম্ভাবনা । আলোচনা করুন। 

৭। পিতার আথিক প্রভাব ও শিশুর দেহ-চিত্ত-বিকাশ-_এই 
লইয়! একটি প্রবন্ধ রচন। করুন। 

৮। শিশুর এশ্বয চতুর্দিকে_ ফুল লতা পাতা পাথর মাটি প্রতৃতি 
অতি তুচ্ছ জিনিসও তাহার নিকট অমূল্য সম্পদ। অথচ দারিদ্র্যও 
শিশু-চিন্তের অত্যন্ত ক্ষতিলাধন করিয়া থাকে । এরূপ কেন হয়? 

৯। দারিজ্র্যে শিশুর সবাধিক ক্ষতি ঘট কোন্‌ দিকে? আপনার 
মতামত ব্াক্ত করুন। | 

১০। ক্ষুদ্র গৃহে বৃহ পরিবার বাস করিতে বাধ্য হইলে শিশুর মনে 
কী প্রতিক্রিয়। দেখা যায় ? 

১১। বৃহৎ পরিবার শিশুর আত্ম-বিকাঁশে সাহায্যও করে, ক্ষতিও 
করে। আলোচন। করুন | 

১২। শিশুর সহিত পিতার আচরণ স্রেহশিক্ত হওয়া টাই । পিতার 
দৈনন্দিন আচরণে জেহের প্রকাশ কি ভাবে হওয়া উচিত, তাহ! 
উদাহরণ-ষেগে বুঝাইয়। দিন । 

১৩। শিশুর সম্মুখে পুরুষের মেয়েলীপণা ক্ষতিকর কেন? পুরুষ- 
চিত্তে নারী-ন্বলভ অশোভন ভাব কখনে। কখনো দেখা দেয়, ইহার দু- 
একটি কারণ বিবৃত করুন । 

১৪ শিশু-সন্তানের প্রতি সাধারণতঃ রুট আচরণ করার অভ্যাস 
অনেক পিতারই আছে । ইহাতে শিশুর কিক্ষতি হয়? 

এইরূপ রূঢ় আচরণের অভ্য।স সাধারণতঃ কি কি কারণে গঠিত 
হইতে পারে? 

১৫। শিশু পিতৃ-বৈরী হইতে পারে। ইহার প্রধান কারণ কি? 
শিশু কি জানে যে, সে পিতার উপর বৈরৈভাব পোষণ করিতেছে? 

১৬। শিশু অনেক সময়ে বিনা কারণে কোনে। পুরুষ বা নারীর সহিত 


১১৪. শিশ-পরিবেশ 


শক্রভাবে ব্যবহার করে। পিতা বা মাত! কি'এই “অকারণ বৈরভাবের 
কারণ? আলোচনা করুন । 

১৭। টৈশবের পিতৃবৈরিতা ভবিষ্যতের সামাজিক জীবনে কিরূপ 
প্রভাব বিস্তার করে? 

১৮। পিতার প্রতি শিশুর স্স্থ মনোভাব গঠন করিতে হইলে পিতার 
দিক হইতে কি করা কর্তব্য, কিভাবে দৈনন্দিন জীবনযাপন করা 
আবশ্যক, তাহা সংক্ষেপে আলোচন। করুন । 

১৯। শিশু-সম্ভানের প্রতি পিতার কর্তব্যপালনের প্রধান 


অন্তরায় কি? 


পিতামাতা 

পটভূমি ও প্রভাব 

১। মাতৃ-পরিবেশে শিশুর বিকাশ এবং পিতৃ-পরিবেশে শিশুর 
বিকাঁশ পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে আলোচনা করায় এক দিকে আমাদের ধারণ! 
অমশ্পূর্ণ থাকিতে পারে । এমন-কি, সেই দিকটি দৃষ্টির বাহিরেই থাকিয় 
যাইবার সম্ভাবনা আছে । মাতৃ-যোগে শিশু আত্মগঠন করে বলিলে এপ 
বুঝা ঠিক হইবে ন| যে, শিশুর মনের নিকট ম! একেবারে বিচ্ছিন্ন একটি 
ব্যক্তি এবং শিশু সম্পূর্ণ একাকিনী মাকে অস্তরে গ্রহণ করিতেছে । শিশুর 
স্তম্তপানকাঁলে শিশুর দেহে মাতৃগুনের স্পশই কেবল জাগে না; তাহার 
দেহে এবং অস্ফুট মনে আলো বাতাস ও অন্তান্ত ইন্দরিগ্রাহা বস্তর 
বিচিত্র স্পর্শ লাগে। শিশু কোনে কিছু পৃথক পৃথক করিয়া উপলব্ধি 
করে না। তাহার আত্মগঠনে আলো বাতাস প্রভৃতি এবং মাতৃন্তন 
যুগপৎ ব্যবন্থত হয়। তাহার দেহে-চিন্তে ধখন মাতৃস্তন প্রভাব বিস্তার 
করে, তখন চতুর্দিকের আলো-বাতাদ ও অন্যান্য বহু বস্তর মধ্যে মাতৃম্তনকে 
রাখিয়া, মিলাইয়া, তবেই সে উহা! ধারণায় গ্রহণ করে। শ্তন্তপানের 
পারিপাশ্বিক বহু-কিছুর পটভূমিকায় মাতৃস্তনই তাহার নিকট প্রধান 
হইয়। উঠে বলিয়া স্তন-পরিবেশের আলোচন। করাই সংগত । আন্মযঙ্গিক 
যে-সকল বস্ত (এবং অবস্ত)) শিশু-চিত্তে মাতৃত্তনকে ফুটাইয়। তোলে, 
তাহাদের পৃথক পৃথক প্রভাবের বিষয় ভাবিবার প্রয়োজন হয় ন1। 
কোনো! চিত্রের প্রধাঁন বিষয়টিকে ঠিকমত দাড় করাইতে গেলে বু 
বিষয়ের মধ্যে তাহাকে দাঁড় করাইতে হয়। প্রচণ্ড ঝড়ের চিত্রে ধূলি- 
লুঠ্িত বৃক্ষাদি, অসহায় পশুপক্ষী, ধূলি-আচ্ছন্ন আকাশ, কোনোটিকে 
বাদ দি ঝড়কে সম্পূর্ণ অন্ভব কর| যায় না। সবগুলি মিলাইয়! 
তবে একটি “বিশেষ'কে প্রকাশ করা সম্ভব হুম ও চিত্তে গ্রহণ করা সার্থক 
হয়। শিশু-চিত্ত খন মাতৃঘ্তনের প্রতিরূপ গঠন করে, তখন তাছার 


ইউ শিশু-পরিবেশ 


মনে জাগে আলো-বাতামের সহিত মিলান মাতৃমস্তনের রূপ। 
আলোক বাতাস প্রভৃতি হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন কোনো প্রতিরূপ 
তাহার মনে উদ্দিত হয় না। আমর! ঝড়ের চিত্রে ঝিড়'ই দেখি-- 
বৃক্ষ, ধূপি, পশু, পক্ষী কিছুই পৃথক পৃথক ভাবে দেখি না। 
অথচ বৃক্ষ, ধূলি, পশুপক্ষী_সব যে দেখি না, তাহাঁও নহে। সেইরূপ 
শিশুর দেহে-চিত্তে মাতৃস্তনের ভাব যখন শিশু গ্রহণ করে তখন 
আলো-বতাসের স্পর্শও সে গ্রহণ করে, অথচ ঠিক প্রভাবরূপে 
সে গ্রহণ করে মাতৃস্তনকেই। মাতৃন্তনের বেলায় যে কথা, সমগ্র 
মাকে ধারণ! করিবার যখন সময় হয়, সে সম্পর্কেও ঠিক সেই 
কথা । মাকে ধখন শিশু গ্রহণ করে এবং সমগ্র মা তাহার 
মাতৃ-পরিবেশ হইয়। ওঠেন, তখন পিতা ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি ব্যক্তি 
এবং আলে। বাতাস বাগান বাড়ি ঘর প্রভৃতি বস্্ব ও অবস্ত মাতৃ- 
পবিবেশের পটভূমি-বূপে কাজ করে। শিশু এইগুলির মধ্যে মাকে 
অনুভব করিতে থাকে, এগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সে তাহার মাকে 
পায় না। পিতাকে অবলম্বন করিয়া শিশুর আত্মবিকাশের ক্ষেত্রেও 
এই মুল সত্যটির ব্যতিক্রম নাই। শিশু তাহার পিতৃ-যোগে কেবল 
পিতাকেই পায় না, পিতার পটভূমি-স্বরূপ যাঁহা-কিছু রহিয়াছে, তাহাও 
গ্রহণ করে। মায়ের বা পিতার পটভূমি-রূপে যাহাঁকিছু তাহার দেহে- 
চিত্তে প্রভাব বিস্তার করে, তাহা মায়ের বা পিতার বাহিরে থাকিয়া 
শিশু-চিত্তে পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে দীগ কাঁটিতে পারে না । 

২। এই স্থানে আর-একটু কথ! আছে। শিশুর মায়ের বা পিতার 
পারিপাশ্বিক বস্ত বা অবস্তর মধ্যে কোনোটিকে শিশু যে পৃথক ভাবে 
অনুভব করিতে পারে না, তাহা নহে। ভ্রাতা-ভগিনীকে শিশু মাতৃ- 
পরিবেশের পটভূমিরূপে যেমন দেখিতে পারে, আবার মাকে পটভূমি- 
রূপে রাখিয়া ভ্রাতীকে বা ভগিনীকে অনুভব করিতে পারে। আসল 
কথা হইল ষে, শিশু কোনো-কিছুকেই সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ভাবে বাহির করিয়। 


পিতা-মাতা ১১৭ 


আনিয়া তাহার পরিবেশরূপে ব্যবহার করে না। কোনো ব্যক্তি বা 
অন্য কিছু এক এক সময়ে প্রধান হইয়া উঠিয়া শিশু-মনের নিকট 
পরিবেশ হইয়া ঈীড়ায়, তখন তাহার সহিত সম্বন্বযুক্ত অন্য যাহাকিছু 
সবই পটভূমির ন্াঁয় পরোক্ষ হইয়া পড়ে। এই জন্য পিতৃ-পরিবেশে 
পিতার সহিত মীকে দেখা স্বাভাবিক এবং মাতৃ-পরিবেশে মায়ের লহিত 
পিতাকে দেখা আঁবশ্তক। এই ভাবে ভ্রাতা ভগিনী আত্মীয় অনাস্ীয় 
সকলের মাঝখানে মাত-যোৌগ বা পিতৃ-ষোগ ঘটিতে থাকিলে তবেই 
শিশুর আত্মগঠন যথার্থভাবে পূর্ণতামুখী হইতে পারিবে । 


পান্বস্পন্বলিক সম্বন্ধ 


৩। গৃহে মা আছেন, পিতা আছেন, হয়তো! ভাতা ভগিনী এবং 
আরে! অনেকে রৃহিয়াছেন। ৰাগান, পুষ্করিণী, খেলনা, অলঙ্কার, ছবির 
বই অথবা ভাও| কুঁডে, দারিজ্য, বৌদন 'প্রড়তি রহিয়াছে । সমস্ত- 
কিছু লইয়া শিশুর মাতৃ-পরিবেশ বাঁ পিতৃ-পরিবেশ । শিশুর চিত্তে সমস্ত 
বস্ত-অবস্তর তুলনায়, সকল সম্বন্ধের তুলনায়, মাতা-পিতার পারম্পরিক 
সশ্বন্ধটিই সর্বপ্রধান প্রভাব দান করে। শিশু পিতার সম্বন্ধে মা'কে দেখিয়া 
যেভাবে প্রভাঁবান্বিত হয়, গৃহে ভ্রাতা-ভগিনী বা অপর কাহারও সম্বন্ধে 
মা'কে তত গভীর ভাবে অন্ভব করে নাঁ। পিতার পরিবেশও মায়ের 
সম্পর্কেই সার্থক হয়; শিশুর পক্ষে অন্ত কোনো সম্পর্কে পিতাকে 
ততখানি গভীর করিয়া পাঁওয়া সম্ভব হয় না। শিশু-চিত্তে ভ্রাতা- 
ভগিনী পিতামহ-পিতামহী প্রভৃতি মাকে স্পষ্ট ও বিচিত্র করিয়া 
তোলেন, সে কথা ঠিক। তবু পিতা! না থাকিলে মায়ের কয়েকটি বিশেষ 
দিক ফুটিয়! ওঠে না; সেইরূপ মা না থাকিলে অপর কাহারও প্রভাবে 
পিতৃ-পরিবেশ বিশেষ বিশেষ দ্দিকে সার্থক হইতে পারে না। এইজন্য 
মাতা-পিতাকে শিশুর আত্মবিকাশের প্রথম ছুই-চারিটি বৎসর একসঙ্গে 
পাওয়া একাস্ত আবশ্যক । 
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৪। মাতা-পিতাকে এক সঙ্গে পাইলে তাহাদের পারস্পরিক 
সম্বন্ধটি শিশু-চিত্তে এমন ভাবে কাজ করে ষে, অন্য সব সম্বন্ধ তাহার 
নিকট সামান্য হইয়। যায়। শিশু বড় হইলে ক্রমশ বৃহত্তর পরিবেশের 
বিবিধ স্বন্ধের দ্বারা অধিক পরিমাণে প্রভাবাপ্বিত হইতে পাবে। 
প্রাথমিক অবস্থায় মাতা-পিতার পারম্পরিক সম্বন্ধটিই গভীর প্রভাব 
সৃষ্টি করে। শিশু-চিত্তে মাতা-পিতার নিজেদের সম্বন্ধটি কখনে! অতি 
প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে, কখনো পরোক্ষভাবে শিশুর আত্ম-গঠনে 
সাহায্য করে। সম্পূর্ণ তালিকা -প্রণয়ন সম্ভব নহে বলির কয়েকটি 
বিশেষ উদাহরণ গ্রহণ কর! যুক্তিসঙ্গত । 


৫। মীতা-পিতার মধ্যে মধুর সম্বন্ধ বিরাজ করিলে শিশুমনে 
একটা “অহেতুক” আনন্দের সৃষ্টি হয়। মধুর ভাব তাহার প্রতিক্ষণের 
আচরণে আপন।আপনি প্রকাশ পার। শিশুর মনের সম্মুখে মাতা-পিতা 
পরস্পরের প্রতি যে-সকল আচরণ প্রত্যাচরণ করেন তাহাতে এক প্রকার 
আকর্ষণের সষ্টি হয়, শিশুর আচরণে সেই মাধুষগ্ডণ আসিয়া যায়। শিশুর 
আচর্ণ মধুর ও শোভন করিতে হইলে উপদেশে প্রায়ই কাজ হয় না, 
কাজ হয় তাহার সম্মুথে মধুর আচরণের দৃষ্টান্ত বর্তমান থাকিলে । মায়ের 
মধুর আচরণের শ্রেষ্ঠ উপলক্ষ্য শিশু এবং শিশুর পিতা। পিতার 
কোমলতম ব্যবহারের প্রধান ক্ষেত্র শিশু এবং তাহার মা। শিশুর 
নিকটতম পরিবেশ তাহার মা ও তাহার পিতা। সেই কারণে তাহাদের 
মধ্যে যাহাঁকিছু ঘটে, তাহাই শিশুর মমকে আকর্ষণ করে এবং মাতা- 
পিতার প্রতি শিশুর ভালো বাসা প্রবল হইলে এই আকর্ধণও প্রবল হয়। 
মাত। পিতার গ্রতি যে আচরণ করেন, তাহাতে প্রেমের মাধুধ এতটুকু 
প্রকাশ হইলেই শিশু-চিত্ত সেই আচরণে আকৃষ্ট হয় এবং মাধূর্ষের ও 
আনন্দের স্বাদ পাইতে থাকে । অন্তের প্রতি মায়ের মিষ্ট ব্যবহার 
শিশুকে এতখানি স্পর্শ করিতে পারে না। পিতার আচরণ মায়ের 
প্রতি কোমল হইলে, সেই কোমলতা সহজেই শিশুর মনোযোগ আকর্ষণ 
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করে, অথচ অপর ব্যক্তির প্রতি পিতার অতি-কোমল ব্যবহারও তেন 
আনন্দ জাগাইয়া। তোলে না। ইহার কারণ বোধ করি শিশুর নিকট 
মাতা-পিতার অতুলনীয় নৈকট্য ও ঘনিষ্ঠতা । শিশুর মনে মাধুর্ষের, 
মিষ্ঠতার, গোড়া-পন্তন করিতে হইলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন মাতা ও পিতার 
পারস্পরিক ব্যবহারে মধুরতার প্রকাশ । শিশুর অস্তরে মাধূর্যের রঁস 
স্থট্টি করিবার তিনটি ধারা আছে, এই তিনটি ধারাই প্রধান। শিশুর 
প্রতি মায়ের মধুর আচরণ শিশুর প্রতি পিতার মধুর আচরণ এবং 
মাতা-পিতার নিজেদের মধ্যে আনন্দপূর্ণ আচরণ। মাতা-পিতার 
পারস্পরিক মধুরতাই প্রধানতম বলা চলে। কারণ, মাতা ও পিতার 
মধ্যে আনন্দ-সন্বদ্ধ না থাকিলে শিশুর প্রতি মধুর আচরণ করা মাতার 
পক্ষে এবং পিতার পক্ষে প্রীয়ই সম্ভব হয় না, বারে বাবেই শিশুর 
আন্দারে ও খেয়াল-খুশির ব্যবহারে তাহাদের ধের্ষচ্যুতি ঘটে । এই দিক 
দিয়া বিচার করিলে মাতা-পিতার পারস্পরিক সন্বন্ষটি শিশু-চিত্তে মাধুষ- 
ধারা স্থজনের প্রধান হেতু ; তাহাদের সন্বন্ধ যত অন্তরঙ্গ ও আনন্দদায়ক 
হইবে, শিশুর প্রতি তাহাদের আচরণও ততই মধুর হইয়া উঠিবে এবং 
শিশু ততই আপন স্বভাবকে মধুর করিয়া তৃলিতে পারিবে । 

৬। মাতা-পিতার মধ্যে আনন্দ-সম্বন্ধ থাঁকিলে বাহিরের আঘাত 
হইতে গৃহের পরিবেশ অনেক পরিমাণে স্থরক্ষিত থাকে । সমাজের 
নিন্দা প্রতিবেশীর হিংসা, গৃহের ভিতর জ্ঞাতি-বন্ধুর বিদ্রপ, কোনো- 
কিছুই মাতা-পিতাকে সহলে অস্থির অশীন্ত করিয়া তুলিতে পারে না 
সকল আঘাতই মাতা-পিতার পারম্পরিক প্রেমের আনন্দের জাদুতে যেন 
ক্ষীণ হুর্বল হই পড্ে। ইহার ফলে শিশু শান্তির পরিবেশে বিকশিত 
হইতে থাকে । এমন-কি দারিদ্রের পেষণও মাতাকে পিতাকে এবং 
শিশুকে বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিতে পারে না। শিশুর জীবনে মাতা- 
পিতার মিলিত ন্সেহ এবং মিলিত চেষ্টা শুধু যে তাহাকে দারিত্্য হইতে 
এবং বাহিরের অমঙ্গল-প্রভাব হইতে রক্ষা করে তাহা নহে, তাহাদের 
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মিলিত চেষ্টার মধ্যে অস্তরের যে এক্য প্রকাশ পায় এবং ষে এক্য ক্রমশ 
শক্তিশালী হইয়। উঠিতে থাকে, শিশু তাহা! আপন অন্তরে সকলের 
অলক্ষ্যে গ্রহণ করে, নিজেকেও সেই একের সহিত মিলাইয়। লয়। শিশু 
যখন একটু বড় হয় তখন তাহার অন্তরে মাতা-পিতার চেষ্টার সহিত 
নিজের চেষ্ট1 মিশাইবার এক প্রেরণা জাগ্রত হয়, তখন মাতা পিতা 
শিশু যেন একটি স্বরে বাঁজিতে থাকে । বোধ করি শিশু-জীবনে শ্রেষ্ঠ 
শিক্ষা বলিতে অন্য কিছু নহে, ইহাই শিশুর শ্রেষ্ঠ আত্ম-গঠন। ইহাকে 
অবলম্বন করিয়া শিশুর পরবর্তা জীবন ও চরিত্র যে-কোনে। দিকে 
বিকাঁশের শেষ সীমায়, উৎকর্ষের পরমে পৌছিতে পারে। মাতা ও 
পিতার মধ্যে এই মিলিত চেষ্টার মূল কথ! তাহাদের পরস্পরের প্রেম- 
মাধুর্য । বিপদের সময়ে বা কষ্টের সময়ে শক্ররাও পরম্পর মিলিত হয়। 
শত্রুদের বা অ-বন্ধুদের এই মিলন অত্যন্ত সামঘ়িক, একান্তই উপরকার 
ব্যাপার, কূটনৈতিক চুক্তির ন্াষ বাহিরের চাপে সষ্ট। মাঁতাপিতাঁর 
যে চেষ্টা শিশুকে সকল আঘাত হইতে রক্ষা করে এবং তাহার অন্তরে 
নৃতন প্রেরণা দান করে, তাহ! বাহিরের সামরিক চুক্তি নহে; তাহ! 
মাতা-পিতার স্বভাবের প্রকাশ, স্বভাবসংগত প্রেমের পরিচয় । 


৭। শিশুর আত্মগঠনের সময় পরিবেশে শান্তি বিরাজ করা চাই। 
বীজ অঙ্করিত হইবার সময়ে যদি ক্রমাগত তাহাতে নানা দিক হইতে 
টান পড়ে, আঘাত আসে, তাহ! হইলে তাহার প্রাণ মাটিতে প্রতিষ্ঠিত 
হইতে পারে না, আকাশে মাথা তুলিতে পারে না। শিশুর আত্ম- 
বিকাশে ছন্দোহীন আকম্মিকতা ও আশাস্তির গীড়ন অত্যন্ত ক্ষতিকর 
তাহার প্রতি মুহুর্তের অভিজ্ঞতা স্বাভাবিক উপায়ে সবষম অবস্থায় 
আসিতে পারে না, ক্রমাগত অনিশ্চয়তার আঘাতে বিপর্যস্ত হইতে 
থাকে । ফলে যে-শকল গুণ তাহার চরিত্রে স্পষ্ট হইতে পারিত, তাহা 
সম্ভব হয় না। শিশুর পরিবেশকে সদাসর্বদা অশান্তি ও আকৃম্মিক 
পরিবর্তন হইতে রক্ষ। করা পিতার এবং মাতার কর্তস্য। কিন্তু কর্তব্য 
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থাঁকিলেই পালন করিবার স্থযোগ থাকিবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা এ 
সংসারে কেহ কাহাকেও দিতে পারে না। মাতা-পিতা শত চেষ্টাতেও 
সকল অশান্তি দূর করিতে পারিবেন না, আকস্মিকতার আঘাত ব্যর্থ 
করিতে পারিবেন না। শিশু-চিত্তে কিছু ক্ষতি হইবে। তথাপি, 
অশান্তির তীব্রতা খর্ব করা! তাহাদের সাধ্যাতীত নহে, আকম্মিকতার 
বিপধয়কে মৃছু করিয়া তোলা অসম্ভব নহে। তাহাদের নিজেদের মধ্যে 
শান্তি ও চিন্তার মিল থাকিলে গৃহ-পরিব্শে অনেকখানি রক্ষ। পায়। 
তাহাদের শান্তিতে গৃহে সহনশীলতা ক্ষমা ও দৃঢ়তার গুণ অল্লীধিক 
প্রতিষ্ঠিত হ্য়ই। কারণ, তাহারাই গৃহের প্রধান নিয়ন্ত।, তাহাদের 
ব্যক্তিত্বের প্রভাবে গৃহের পরিবেশ তাহাদেরই মতে শট হইবে। শিশু 
তাহার মাতা-পিতার প্রভাবে গৃহের শান্ত পরিবেশে বিকশিত হইতে 
পাইবে। তবে, মাতা-পিতার মধ্যে শান্তির অর্থ পরস্পর উদ্দামীন 
থাকা নহে। পিত! মাতার খেয়াল খুশিতে কিছুই বাধা দেন না, মাও 
পিতার যদৃচ্ছাচরণে কৌনো অমত 'প্রকীশ করেন না, একপ অবস্থাতে ও 
এক প্রকার “শান্তি তাহাদের মধ্যে থাকে । ইহা প্রকৃত শাস্তি নহে, 
অন্তরে অশান্তি পোষণ করিয়া! বাহিরে পরস্পরকে কোনোরকমে সঙ্থ 
করিয়া যাওয়া মাত্র। ইহার প্রচ্ছন্ন অশান্তি ও অনৈক্য গৃহ-পরিবেশে 
চাঁপা বিরোধ-বিদ্বেষের সষ্টি করে, শান্তিসষ্টি তো দূরের কথা। নালী 
ঘায়ের মতো এরূপ হৃদয়-ক্ষতের যে ক্ষতি তাহা আরো গভীর, আরো! 
দূরপ্রসারী। (খোলাখুলি বিরোধ হয়তো! ইহার চেয়ে ভালো) 
ইহাতে শিশুর চিত্ত শাস্তি অন্ীভব করে না, কেমন যেন সব শ্বাসরোধকর 
চাপা? ছাড়-ছাঁড়' ভাঁব সে বুঝিতে পানে। স্থৃতরাৎ মাতা-পিতার শাস্তি 
অস্তরের গতীর শাস্তি হওর। চাই, তবেই শিশুর উপকার । 

৮। শিশুর সম্মুখে ছুইটি প্রধান প্রভাব বহিয়াছে-তাহার মাত 
ও পিতা । এই ছুইটি প্রভাবের মধ্যে বিরোধিত। ঘটিলে শিশু-চিন্তে 
সন্কট দেখ! দেয়। সে মাকে ভালবাসে, সে পিতাকেও ভালবাসে। 


১২২ শিশু-পরিব্শে 


কাহারো! প্রভাব তাহার মন অস্বীকার করিতে পারে না। তাহার মনে 
গীড়া আরম্ভ হয়, ছন্ব দেখা দেয়। একবার পিতাকে, একবার মাতাকে 
তাহার মন অন্থরণ করে । একটি সবল চরিত্র-গঠনের পক্ষে ইহা বিশেষ 
অন্তরায় হইয়া দীড়ায়। মাতা-পিতার মধ্যে মতাঁনৈক্য থাকা খুবই 
স্বাভাবিক, কারণ তাহারা কেহই কাহারও অন্ুকূৃতি নহেন। তাহাদের 
বিচার-শক্তি পৃথক্‌, অনুভব-ক্ষমতা পৃথক্‌, তাহাদের ধারণাও পৃথকৃ। 
মাতা-পিতার মধ্যে এই স্বাভাবিক পার্থক্য দূর করিবার দুইটি পথ । 
একটি পথ প্রায় প্রতি গৃহেই দেখা যায়। সেটি আর-কিছুই নহে, পিতার 
নিকট মায়ের নতি-ম্বীকার এবং পিতার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে 
দিয় চুপ করিরা সহিয়। যাওয়া । মাধের দিক হইতে আপন মত প্রকাশ 
না করিবার প্রথা অনেক সমাজেই আছে । (কোনো কোনো গৃহে 
ইহার বিপরীত ও ঘটিতে পারে, সেখানে জব্যস্ত মায়ের নিকট পিতাকেই 
আপনার মতামত গোপন করিতে হয়। ) এই পথ ঠিক নহে, কারণ ইহার 
বার] গৃহে ক্রমশ অশাপ্তি ঘট্টিতি থাকে এবং মাতা-পিতার ভিতরকার 
অনৈক্যটি ক্রমশ প্রকাশ হইয়া পড়ে। দ্বিতীয় পথটি মাতা-পিতার 
প্রীতির পথ, সাধনার পথ । ইহাতে তাহার! যুক্তির দ্বারা, প্রীতির দ্বারা 
পরস্পরকে পরিবতিত করেন এবং শিশুর জন্য একটি মত দুইজনেই 
অন্তর দিয়া সমর্থন করেন। শিশু তখন মাতা ও পিতা উভয়েরই 
সমধিত মতটি নিজের সম্মুথে পায় এবং তাহাই নিজের বিকাশের জন্য 
ব্যবহার করে। এইবূপে মতের এঁক্য সাধন করিতে ন। পারিলে, শিশুর 
মনের সম্মুখে ছুইটি বিরুদ্ধ প্রভাব উপস্থিত করিলে, শিশু ক্রমশ পিতাকে 
অথবা মাতাকে ছোট কিয়! দেখিতে আর্ত করিবে 'এবং মাতৃ-ক্লেহে 
অথবা পিতৃ-ন্সেহে ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। শিশু মাতার অথবা 
পিতার আচরণে স্সেহ-মাধুর্য হারাইবে এব* মাতা-পিতার পারম্পরিক 
বিরোধিতায় গীড়া বোধ করিতে থাকিবে । মতের এঁক্য সাধন করিতে 
পারিলে এই-সকল অমঙ্গল ও পীড়ার স্যষ্টি হয় ন।। তথাপি, প্রতি 


পিতা-মাতা ১২৩ 


পদক্ষেপে মাতা-পিতার মতামতের আদর্শ মিল হওয়] ছুবূহ, প্রায় 
অসম্ভব। সেইজন্য শিশুকে বহু বিষয়ে স্বাধীনভাবে আত্মগঠন করিবার 
স্থযোগ দিয় রাখা আবশ্তক। শিশুকে ম্বাধীনভাবে চনিবার সথষোগ 
দিতে গিয়া ক্ষৃদ্র ক্ষুদ্র বিষষে মাতা-পিতার জ্ঞানে ও বিশ্বাসে অনৈক্য 
হইতে পারে। এই-সকল ন্গেত্রে মাতাকে অথব! পিতাকে অপরের 
মত সমর্থন করিতেই হইবে, অন্তরে সেই মতের পুরা সমর্থন হয়তো 
থাকিবে না। থাপি শিশুকে কোনোমতেই মাতা পিতার বিরুদ্ধ 
মতামতের দ্ন্দ-আবর্তে টানিবা আনিতে নাই। মাতা-পিতার মধ্যে 
যদি অকৃত্রিম প্রীতি ও মধুর সম্পর্ক থাকে, তাহা হইলে এই-সকল 
্ষুত্র ক্ষুদ্র মতাঁনৈক্য কাহারও পক্ষে পীডাদায়ক হইবে না এবং ইহাদের 
সংখ্যাও দিনে দিনে কমিয়। আপিবে। দীর্ঘদিন মাতা-পিতার গ্রীতি 
অঙ্ষুপ্ণ থাকিলে মতানৈক্যের উপলক্ষ্য খুবই কমিয়া আসে। একট্ু- 
আপট মতবিরোধ মাতা-পিতার বাস্তব জীবনে থাকিবেই | শিশুর পক্ষে 
নিশ্চমই তাহা আদর্শ পরিবেশ নহে । তথাপি ইহা নিঃসন্দেহে বল! 
চলে, মূলতঃ যেখানে মিল ও এঁক্য রহিয়াছে সেখ!নে তুচ্ছ অমিল অতি 
সামান্য ক্ষতিই করিতে পাঁরে, সেখানে আশঙ্কার কিছু নাই। অথবা! 
এমনও কেহ বলিতে পারেন, যেখানে মাতা পিতার মধ্যে গ্রীতি স্থায়ী ও 
গভীর, কল্যাণেচ্ছা একাগ্র ও একমুখী, সেখানে খুঁটিনাটি একট্-আপটু 
অমিল তাহাদের বিশিষ্ট চবিত্রের বা স্বাতিষ্ক্যের ছ্যোতক মাত্র শিশুর 
পক্ষে তাহারও একটি বিশেষ কল্যাণকর প্রভাব ও শিক্ষা থাকিতে পারে । 
তবে মাত পিতার মধ্যে সত্যকার প্রেম ও মাধুর্য থাকা চাই। 


পাবস্পন্রিক পটভূমিকা৷ 

৯। পিতার সহিত মাকে দেখা এবং মাসের সহিত পিতাকে দেখা 
শিশুর নিকট যাত-পরিবেশের এবং পিতৃ-পরিবেশের বিশে দিক, মনো- 
বিশ্লেষণের ধারণ পিতার পটভূমিকায় মাকে এবং মায়ের পটভূমিকায় 


১২৪ শিশু-পরিবেশ 


পিতাকে অনুভব করিয়া শিশু তাহার ভাবী দাম্পত্য-জীবনের একরপ 
আদর্শ গ্রহণ করে। শিশু শিশু হইলেও নিতান্ত নির্বোধ নহে। সে 
অল্প বয়সেই ভ্রাতা-ভগিনী আস্মীয়-আত্মীয়া প্রভৃতির মধ্যে অদ্ভুত উপায়ে 
াহাঁর মায়ের সহিত তাহার পিতাঁকে পৃথক্‌ করিয়া অনুভব করে । 
মাতা ও পিতা ছুইজনে কেমন যেন একট! আলাদা দল বপিয়! শিশুর 
মনে হয়। মাতা ও পিতা তাহার নিকটতম ব্যক্তি-পরিবেশ, ভাহার 
উপর তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিশেব নৈকট্য দেখিতে পায় । ইহাতে 
তাহাদের মধ্যে সামান্য ঘটনাও শিশুর নিকট চিন্তীকর্ষক হইয়া ওঠে। 
মাত।-পিতার পারম্পরিক আচরণের সহিত গৃহের অন্যান্য সম্পর্ক-জনিত 
আচরণ ঠিক যেন মিলিয়া যায় না; শিশুর মনে ইহহি দাম্পত্য-জীবন্র 
অতি দূরাভান। শিশু এখন মাতাপিতার মশ্যে যাহা দেখিবে, তাহ! 
তাহার দাম্পতা-ধারণার অন্তর্গত হইবে। বদি সে দেখে মা তাহার 
পিতাকে মধুর আচরণে স্থখী করিতেছেন, পিতা মাকে গ্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে 
আনন্দিত করিতেছেন, শিশু-চিন্তে ভাবী দাম্পত্য-জীবনের প্রেরণায় 
মিলিয়া মিশিয়! থাঁকিবে মধুর আচরণ ও পরম্পরকে আনন্দ-দান। তেমনি 
মাতাঁপিতাকে পরম্পরের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান প্রদর্শন করিতে দেখিলে, 
বিবাহিত জীবনে শ্রদ্ধার ও সম্মানের ব্যবহার স্বাভাবিক বোধ করিবার 
প্রেরণা থাকিবে । শিশুর ভবিষাৎ দাঁম্পত্য-জীবন সম্পর্কেও মাতা ও 
পিতার পারম্পরিক সম্বন্ধ ও আচরণ দায়ী, শিশুর মা-বাপের এ কথ 
স্মরণে রাখা কতব্য । 


সম্তভান-বিযুখত। 

১০। আপনার সন্তানকে মনে মনে ঠিক-ঠিক গ্রহণ করিতে ন! 
পারার বিষগ্নটি পৃবেই উল্লিখিত হইয়াছে । মা-বাপের চরিত্রে এইক্প 
স্বধর্ম-চ্যুতি যে প্রায়শঃই ঘটে, তাহা নহে । তবে ইহা নিতান্ত বিরলও 
নহে। সন্তানকে ' একেবারে ব্র্জন করার দৃষ্টান্ত নিশ্চয়ই ছুপ্রাপ্য। 
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তথাপি সন্তানকে মাতৃঙ্গেহে বা পিতৃন্সেহে লওয়ার বিষয়ে গোপন অনিচ্ছা 
নানারপে প্রকাশ পায় বলিয়া ইহা মাতৃ-পিতৃ-চরিত্রে নাতিবিরল মনে 
হয়। সস্তান-বিমুখতার বহুবিধ লক্ষণের মধ্যে কয়েকটি স্ৃপরিচিত। 
শিশুর সহিত অকারণ কর্কশ ও স্সেহহীন ব্যবহার, শিশুর প্রতি অতি- 
ন্সেহ প্রদর্শন, সদা-সর্বদা শিশুর মারাত্মক বিপদ-আ শঙ্কা, শিশুর যে-কোনো 
সাধারণ কার্ষে অত্যন্ত বিম্ময়-বোধ, নিজের শিশুর সম্মখে অযাঁচিত ভাবে 
অপর শিশুর পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করা বা অপর শিশুর প্রতি অতিবিক্ত 
মাত্রায় আদর-প্রদর্শন, ছল-ছুতা। করিষা শিশুকে দূবে রাখা, আধা” বা 
দাসদাসী'র উপর আপন শিশুর ভার অর্পণ, স্তন্যদানে বিবক্তি, শিশুকে 
অতি উচ্চ “নৈতিক* জীবন-যাঁপনের জন্য বা অতি উচ্চ সামর্থয-প্রদর্শনের 
জন্য চাপ দ্রেওয়া- ইহাদের কতকগুলি একসঙ্গে মীত-আচরণে বা! পিতৃ- 
আচরণে দেখা দিতে পারে । এই লক্ষণগুলি দেখিলে, উহাতে মায়ের বা 
পিতার সন্তান-বিমুখতার গোপন ইর্ধিত রহিয়াছে বলির়। অন্নমান 
করা যাইতে পারে। কিন্ মনের বহুপ্রকার অবস্থায় এই লক্ষণগুগির 
কিছু কিছু প্রকাশ পাইতে পারে, সন্তান-বর্জনের গোপন কামনাই 
ইহাদের জন্য সকল সময়ে দায়ী নহে। মাতা-পিতার অজ্ঞতা, ভ্রাস্তি, 
অপরের অনুকরণ, অনভিপ্রেত অভ্যাস প্রভৃতি নানা কারণেই এ-সকল 
আচরণ ঘটিতে পারে । তবে এ কথা সত্য যে, আঁধকাংশ ক্ষেত্রে একাধিক 
লক্ষণের পুনঃ পুনঃ প্রকাশে সন্তান-বিমুখতাই অনুমান করা চলে। 

১১। অস্তান-বর্জনেৰ গোপন কামন। থাকিলে মাতাপিভাঁর চখিক্কে 
ও আচরণে উহা প্রকাশ হই! পড়েই, সদ-সর্বদা সতর্ক থাক। কাহারও 
পক্ষে সম্ভব নহে। শিশুর আচরণেও ইহা প্রতিফলিত হয়। শিশু 
মাতার বা পিতাঁর আদর হইতে নির্বাসিত হইলে মে কেমন একট] “গায়ে 
পড়া”র অভ্যাস অর্জন করিয়া বসে। গৃহে কেহ আপিলে নানা কৌশলে 
তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করে-কখনো আধো-আবে 
কথা! বলে, কথনে হামাগুড়ি দেয়, টেচায়, কীদে, অপর শিশুকে কীদায়, 
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জিনিসপত্র সশব্দে ফেলে, আরে! কত কী। আবার, কোনো শিশু বা 
একেবারে সকলের আদরেই অস্বাভাবিক গুদাসীন্ত প্রদর্শন করে । কাহারও 
মধ্যে স্ক,তির অভাব দেখা দেয়। 

১২। শিশু-বিকাশের এই অন্তরায়টির একটি কারণ মাতা-পিতার 
মধ্যে পারস্পরিক প্রীতির অভাব, প্রেমীচরণের অভাব বা উহার 
কত্রিমতা। শিশুর দিক হইতে ইহা বিষবং, মাতা-পিতার পক্ষে ইহ! 


ধর্মচ্যুতি। 


আচলাচনা-সুত্র 
১। পিতৃ-পরিবেশ ও মাতৃ-পরিবেশ পৃথক ভাবে আলোচনা 
করার পর আবার “মাতা-পিতা” অধ্যায়টির আবশ্যকতা কি? 
২। পরিবেশে পটভূমি, বলিতে কি* বুঝায়? দৃষ্টাস্তযোগে 
আলোচনা! করুন। 
৩। মা পিতার পটভূমি, পিতা মায়ের পটভূমি । শিশুচিত্তে 
ইহার সার্থকতা কি এবং ইহার অর্থই বা কি? 
৪। মাতা-পিতার পারস্পরিক স্বঙ্ধের উপর শিশুচিত্ের গঠন 
অনেকখানি নির্ভর করে। আলোচনা করুন। 
€। মাতা-পিতার পারস্পরিক আচরণ শিশুর মনে যতটা আগ্রহ 
উদ্দীপিত করে, অপর কাহার ও স্বন্ধ ততটা আগ্রহ জাগাইতে পারে 
নাকেন? 
৬। মাতা ও পিতার মধ্যে আনন্দ-সম্পর্ক থাকিলে শিশু অনেক 
দিক হইতে রক্ষা পায়। আলোচনা করুন । 
৭। শৈশবে শাস্তর পরিবেশ একাস্ত প্রয়োজন কেন? মাতা 
পিতার পারস্পরিক সন্বন্ধ ইহার জন্য কতখানি দায়ী? 
৮। মাত! ও পিতার মধ্যে স্থমধূর মিল থাকা বাঞ্ছনীয় কেন? 
৯। মাতা ও পিতার মধ্যে আদর্শ সম্বন্কা বিরাজমান, এ কথা 
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বলিলে কি তাহাদের মধ্যে শতকরা একশোটি ক্ষেত্রেই মতের মিল 
বুঝায়? তাহাদের মধ্যে আদর্শ-এক্যের অর্থ কি? 

১*। শিশুর ভবিষৎ দাম্পত্য-জীবনৈর অনেকখানি ভালো-মন্দের 
সম্ভাবন! বর্তমানে শিশুর মাতা-পিতার পারস্পরিক ব্যবহারের উপর 
নির্ভর করিতে পারে । আলোচনা! করুন । 

১১। সম্তান-বিমুখতার প্রকাশ মায়ের ও পিতার আচরণে কি 
ভাবে ঘটে দৃষ্টান্ত দ্বারা আলোচনা করুন। 

১২। মাতাপিতাঁর সম্তান-বিমুখতা শিশুর আচরণে কি ভাঙব 
প্রতিফলিত হয় দৃষ্টান্ত দিন। 

১৩। দাম্পত্য-জীবনের সাধনা কেবল যে গৃহের স্থখশাস্তির জন্য 
আবশ্যক, তাহা নহে। এই সাধনার একটি মহৎ সামাজিক দিক 
আছে। প্রবদ্ধাকারে আলোচনা করুন। 


্রাতা-ভিনী 


এই পন্বিতেতেক বিশেষত 

১। শিশুর প্রথম ব্যক্তি-পরিচয়ের অবলম্বন তাহার মা, মাকে লইয়া 
তাহার সমীজ-জীবন শুরু । শিশু ও মা, এই উভয়ের সমাজ বাস্তব সমাজ 
হইতে এত স্বতন্ত্র যে, ইহাকে ঠিক সমাজ বলিতে পারা যায় না। তবে 
মানবজীবনের এইখানেই ব্যক্তি-ধারণার স্থত্রপাত বলিয়া এবং মাকে 
লইয়াই মানব-শিশুটির প্রথম ভালো-মন্দের বোধ ও বাগ-দ্বেষের, প্রীতি- 
ক্রোধের প্রকাশ বলিয়া, এখানেই সামাজিক জীবনের সুচনা ধরা যাইতে 
পারে। সে যাহাই হউক, আসন্ন সমাজ-জীবন শিশুর আরম্ত হয় ভাতা 
ভগিনীর পরিবেশে । ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে “মাঘ” হইতে থাকার তাহার 
সমাঁজ-জীবনের প্রাথমিক শিক্ষা একটু বিশেষ ধারায় সম্পন্ন হইতে থাকে । 
সমাজ-শিক্ষার দুইটি বিপরীত দ্রিকই শিশু অন্কুণীলন করে। প্রীতি ও 
মিলনের অনুশীলন, অগ্রীতি ও সঞ্টের পরিচয়, উভয় অভিজ্ঞতাই তাহার 
প্রতিদিনকার জীবনে লভ হয়। বাহিরের সমাঁজেও এই ছুইটি পিক 
রহিয়ছে, মিলন রহিয়াছে এবং সঙ্ঘর্ষ রহিয়াছে । এক-দল শিশু ভ্রাতা- 
ভগিনীদের আচরণ লক্ষ্য করিলেই বোঝ যাইবে যে, তাঁহাদের মধ্যে এক 
দিকে গ্রীতির সম্পর্ক গড়িয়। উঠিতেছে, অপর দিকে ছোঁটো-খাটেো। বিষয় 
লইয়াই লড়াই চলিতেছে । প্রতিদিন ক্ষত্র ক্ষুদ্র গ্রীতি এক্য ছন্দ পপ্রতি- 
যোগিতা! প্রভৃতির মধ্যস্থতায় শিশু বৃহত্তর সমাজের বৃহ ও জটিল 
জীবনের জন্য প্রস্তত হইতেছে । ইহা তাহার প্রাথমিক প্রস্ততি এবং 
ইহাতে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। 

২। বিদ্যালয়ের বিশেষ দায়িত্বগুলির একটির কথ! এইখানে মনে 
পড়ে। বিদ্যালয়ে নান! স্তরের নানা শ্রেণীর, নানা মতের গৃহ হইতে 
ছাত্র-ছাত্রী আপে। বিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে তাহাদের পার্থক্যের 
অন্তরে একটি মূলগত এক্য স্থাপন করা হয়, ইহা! বিএালয়ের একটিঠকঠিন 
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দায়িত্ব। গৃহের দিকে চাহিয়া দেখিলে এ দায়িত্বটির আর একটি রূপ 
চোখে পড়ে । শিশুরা কেহ কাহারও মত নহে, এক ভাই বা ভগিনী 
সহোদর আর কোনো ভাই-ভগিনীর মত নহে । তাহাদের প্রত্যেকের 
স্বাতন্ত্্য-সম্ভীবনা রহিয়াছে । অথচ, যে গৃহে মীতা-পিতার মধ্যে একতান 
একটি ভাঁব বর্তমান এবং প্রতিদিনের আঁচরণে সেই এক্যটি প্রকাশিত, 
সে গৃহে সকল ভাতা-ভগিনীদের মধ্যে একটি বিশেষ ধরণ, এক-গ্রকার 
বিশেষ স্বভাব ও 'অভ্যাস গঠিত হইয়া যায়। ভ্রাতা-ভগিনীদের মধ্যে 
পার্থক্য থাকে, আবার এক্যও গড়িয়া ওঠে । মাঁবাপ কোনো বিশেষ 
শিক্ষাদান-পদ্ধতি ন। জানিয়াই সন্তান-সন্ততি স্বভাবে স্বাতন্থ্য ফুটাইয়। 
তোলেন, কতকগুলি বিষয়ে মিলও আনিয়া দেন। ইহা! যে-কোনো 
বিদ্যালয়ের পক্ষে কষ্টসাধ্য হইলেও মাতা-পিতার পক্ষে কঠিন নহে । 

৩। জনক-জননীর প্রতি ভালবাসার আকর্ষণ অল্লাধিক সকল 
শিশুরই থাকে । বাহিরের আচরণে কখনো কখনো! শিশুরা এই 
আকধণটুকু দেখাইতে চীহে না বটে, তথাপি মনে মনে তাহারা অনুভব 
করে তাহাদের ভরসা কোথায় এবং নিতান্ত আপনার জন কে। একই 
মাতা-পিতাকে ভালবাসিয়া, তাহাদের অনন্ত প্রভাবে আম্মগঠন করিতে 
পাইয়া, ভাই-ভগিনীরা সকলে পরস্পরের আপনার হুইয়া উঠে; মাতা- 
পিতার যোগে সকল ভাই-ভগিনী মোটামুটি একই-প্রকার আদর্শ গ্রহণ 
করে এবং পরম্পরের যোগে প্রধানতঃ সেই আদর্শটিরই সমর্থন পায় । 
ছোট্র একটি শিশু তাহার দাদ। দিদিদের যোগে বড় হইতেছে, মনে করা৷ 
যাক। শিশুটি মাতৃ-পিতৃ-পরিবেশে যেটুকু পাইয়াছে, তাহার দাদা- 
দিদ্দিরাও সেই মাতৃ-পিতৃ-প্রভাবে বড় হওয়ার জন্য সেই একই ধারা ও 
আদর্শ লাভ করিয়াছে । এখন শিশুটির আদর্শ ধরণ-ধারণ প্রভৃতি মায়ের 
দিক হইতে যেমন উৎসাহিত হইতেছে, দাদা-দিদিদের নিকট হইতেও 
সেইভাবে সমর্থন পাঁইতেছে। মাতা-পিতার রুচি শিশুটির মনে যে পছন্দ 
অপছন্দ হ্যপ্টি কবিতেছে, দাদা-দিদিরাও সেই দিকে প্রভাব বিস্তার 

নি 
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করিতেছে । শিশু কেবল মাতৃ-পরিবেশের যোগে বড় হইতেছে না, 
তাহার দাদা-দিদ্িদের একই ধরণের প্রভাবে বড় হইতেছে । জ্জন্য 
তাহার চিত্তের বিকাশে একই দিকে অন্সেক প্রভাব কাজ করিয় এক 
প্রবলতর প্রভাবের সৃষ্টি করিতেছে । বিদ্যালয়ে বা অন্ত কোথাও 
এতগুলি আপন জনের প্রভাব একই দিকে কাজ করিতে পাঁয় না । সেই 
কারণে গৃহে ভাই-ভগিনীর যোগে সামাজিক জীবনের যে ভিত্তি প্রতিষ্টা 
হয়, সমাজোচিত গুণের যে-সকল অনুশীলন হয়, তাহার সহিত বাহিরের 
কোনে। শিক্ষার তুলনা হয় না। গৃহে ভাই-বোন না থাকিলে তাহাদের 
প্রভাব ছোট্র শিশুটি পাইত না, মাতৃ-পিতৃ-পরিবেশ হইতে যাহা তাহার 
চিত্তে গৃহীত হইত, তাহার অতিরিক্ত কিছু লাঁভ হইত না । তারের যন্ত্রের 
তরফের তারের সহিত ভ্রাতা-ভগিনীদের তুলনা মনে আসে । মূল তারটি 
যেস্থুর স্ট্টি করে, তরফের তার ঠিকমত বাধা থাকিলে সেই স্থরটিকেই 
পুনরায় বস্কত করে। মূল স্রটির সহিত বঙ্কারের প্রভাব মিলিত হইয়া 
শ্োতাকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। তরফের তারগুলি যত ক্ষীণ স্থুরই 
তুলুক-না কেন, মূল স্থরটিকে গভীর করিতে তাহাদের প্রভাব অল্প নহে। 
এক দিকে যেমন মাতা-পিতার যোগে শিশু সন্তানের মধ্যে কোনো! একটি 
আদর্শের ও স্বভাবের মূল গুণগুলি -গঠনের পরিবেশ পাওয়া যায়, অন্য 
দিকে তেমনি গৃহের শিশুরাও পরস্পরকে সেই আদর্শে ও স্বভাবে 
স্বগ্রতিষ্ঠিত করাঁর উপযোগী অন্-প্রভাব, মূল প্রভাবের ভূয়ঃ ভূয়ঃ 
অনুরণন স্থষ্টি করে। গৃহে মাতাঁপিতীকে নিকটতম ব্যক্তি ব্লিলে 
ভ্রাতা-ভগিনীকে নিকটতর বলিতে পারি। শিশু এই নিকটতম ও 
নিকটতর পরিবেশের সম্মিলিত প্রভাবে আত্মগঠন করিতে পায়। ইহা 
ভ্রাতা-ভগিনী-পরিবেশের একটি বৃহৎ দান। 

৪। ভ্রাতী-ভগিনীর পরিবেশে পরম্পরকে সাথক করিয়! তুলিবার 
একটি বিশেষ সর্ত আছে। সর্তটি মাতা-পিতার মধ্যে প্রীতি এবং 
ভাবধারার এক্য । কিন্তু এই প্রীতি ও ভাবধারার মিল কতকগুলি কারণে 
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নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, অন্তত দৈনন্দিন জীবনে মতামতের বিরোধ 
দেখা দিতে পারে। ইহাদের মধ্যে দেহের ও মনের ক্লান্তি প্রধান। 
পিতার দিকে প্রধানতঃই অর্থ-সঙ্কট এবং মায়ের দিকে, বিশেষ করিয়া, 
বহুপ্রজনন-জনিত শারীরিক ক্ষয়, দেহে ও মনে ক্লাস্তি আনিয়া দেয়। 
যে গৃহে অনেকগুলি সোদর ভাই ভগিনী, সে গৃহে অশাস্তি, মতামতের 
্বন্ব, শিশুর প্রতি ধৈর্যচ্যুতি ও অমনোযোগ,_ এ-সব ঘটিবার প্রচুর সম্ভাবন। 
থাকে । ইহার ফলে পরিবাঁরস্থ শিশুদের শ্বভাবের মিল হয় না, এক- 
একজন এক-এক-ভাবে আত্মগঠন করিতে থাকে । এবপ অমনোযোগ 
এবং শৃঙ্খলাভাবের অবস্থায় ভাই-ভগিনীদের পারস্পরিক আমুকুল্য 
সম্ভব হয় না, বরং মাঁবাপের অঙ্গকরণে পরস্পরের মধ্যে ধৈর্যচ্যুতি ঘন্ 
প্রভৃতি আমিতে থাকে । তখন ভ্রাতা-ভগিনীর পরিবেশ শিশুর কাছে 
আশীর্বাদ না হইয়া অভিশাপ হইয়া দাড়ায়। 

৫। মাতা, পিতা এবং শিশু পুত্র-কম্াদের মধ্যে স্থখের প্রভাব 
বিরাজ করিলে, শিশু ও তাহার দাদা-দিদির চরিত্রে স্েহপ্রীতির অভ্যাস 
গঠিত হয়। দিদি তাহার ছোট ভাইটির নিকট যেন একটি ক্ষুদ্র মা 
হইয়। দাড়ায়, মা হইয়া সন্তানকে যত করিবার স্থখ অনুভব করে। 
দাদাটি বাপের মতো নেহ-গম্ভীর শাপন ও আদর করিবার চর্চা আরম্ভ 
করে। ছোট্র ভাইটিও তাহার দাদা দিদিকে অতি নিবিড়ভাবে পাইতে 
থাকে । ভ্রাতা-ভগিনীদের মধ্যে সেহাবেগের যে-প্রকার স্থযোগ থাকে, 
বাহিরে তাহা সম্ভব নহে । ছোট শিশুটি বড় হইয়া একটু স্বাদীনভাবে 
সঙ্গীসাখীদের মধ্যে গিয়া পৌছিবার পূর্বেই তাহার মনের স্সেহ-ভিত্তি 
চিত হইয়। যায় । অবিরত বাহির হইতে বিপরীত প্রভাবের চাপ না 
আপিলে শিশুর স্বভাবে স্বেহগুণ দৃঢ় হইয়া যায়। 

৬। ভ্রাতা-ভগিনীর পরিবেশে স্ৈহের দ্রিকটিই বুদ্ধি পাইলে ক্রৌধ- 
হিংসার ক্ষেত্র উপস্থিত হইবে না, এমন নহে । শিশুর ক্রোধ, হিংসা, 
প্রতিদন্দিতাঁর প্রথম উপলক্ষ্য মাতা ও পিতা এবং তাহাদের পারস্পরিক 
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আঁচরণ। কিন্ত সাধারণতঃ এই উপলক্ষ্য অধিক কাল থাকে না। শিশু 
অধিক সময় “অপব্যবহার” না করিয়া মাতা-পিতার ক্ষেত্র হইতে বৃহত্তর 
ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করে । সে মাতৃ-নিরপেক্ষ এবং পিতৃ-নিরপেক্ষ হুইয়। 
নিজেকে স্বতন্ত্র করিতে চায়। স্বতন্ত্র হইয়া কাহারও উপরে নির্ভর না 
করিয়া কেমন ভাবে চলা যায়, শিশু তাহারই পরীক্ষী করিতে থাকে, 
নিজেকে ব্বতশ্ব-রূপে অনুভব করিতে চাহে । শিশুর এই স্বাতন্থ্য-যাত্রায় 
মাতী-পিতা অপেক্ষা ক্রমশ ভ্রাতা-ভগিনীর1 তাহার প্রতিদিনকার 
জীবনে প্রধান অংশ গ্রহণ করিতে থাকে । শিশু এখন মাতা-পিতার 
কোল হইতে নামিয়াছে, গৃহের অনেকের মধ্যে দস্তরমত একজন হইয়া 
উঠিয়াছে, অথচ এমন বয়স হয় নাই যে গৃহের বাহিরে সঙ্গী-সাথীদের 
নিকট রীতিমত আনাগোনা সম্ভব। শিশুর এইরূপ বয়সে ভ্রাতী- 
ভগিনীই প্রধান পরিবেশ হইয়। পড়ে, মাতা-পিতার প্রতি তেমন আর 
লক্ষ্য থাকে না। স্বত্বর্ূপে নিজেকে গড়িয়া তুলিতে গেলে এবং 
নিজেকে আরে পাঁচ জনের মত স্বাবলম্বী বলিয়া অনুভব করিতে 
হইলে নিজের খেয়াল-খুশি চরিতার্থ করিতে পারা চাই। যর্দি কেহ 
তখন শিশুর খেয়াল-খুশিতে বাধা! দেখ, তাহা! হইলে শিশু লড়াই করিবে, 
কাহারও সাহায্য ভিক্ষা করিবে না, সহজে মাকে বা পিতাকে ডাকিবে 
না। কোনে চিত্বাকর্ষক দ্রব্য অধিকার করিবার জন্য শিশু গ্রতি- 
যোৌগিত! করিবে । পুনঃ পুনঃ কোনো ভ্রীত! বা ভগিনী যদ্দি মনোহর 
দুব্যাদি লাভ করে, আর ছোট্র শিশুটি বারে বারে অধিকার বিস্তারের 
প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়, তাহার মনে হিংসার উদয় হইতে পারে। 
এইভাবে প্রতিদিন বিচিত্র ক্ষেত্রে শিশুর ভাঁলো-লাগা, ভালো-লাগার 
বস্তকে নিজের অধিকারে আনিবার চেষ্টা, সেই কারণে অন্যান্য শিশুর 
সহিত প্রতিদন্দিতা-প্রতিযোগিতা, ক্রোধ, হিংস প্রভৃন্তির হষ্টি হইতে 
থাকে। বাহিরের সঙ্গী-স।ঘীদের সহিত দৈনন্দিন সম্পর্ক স্থাপিত হইলে 
শিশুর সঙ্ঘর্য ক্রোধ হিংসা ইত্যাদির ক্ষেত্র আরো বিস্তীর্ণ হয়। 
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যতদিন বাহিরে গিয়া “স্বাধীন, আঁচরণ করিবার বয়স না হয়, ততদিন 
ভ্রাতা-ভগিনীরাই তাহার “স্বাধীন” আচরণের ক্ষেত্র । মাতা-পিতা বা 
গৃহের অন্যান্য বয়স্ক ব্যক্তিরা ঠিক শিশুর সমাজের নহেন। তাহাদের 
সহিত প্রতিযোগিতা করা যায় না । কাঁরণ, হয় তাহারা শাসনের দ্বারা 
বা ব্যক্তিত্বের প্রভাবে শিশুকে নিরত্ত' করিয়া দেন, নাহয় তাহার! 
শিশুর সামান্য দাবিতেই পরাজয় স্বীকার করিয়া তাঁহাকে আঁপন 
খেয়ালে ছাড়িয়া দেন। সঙ্গী-সাথী বা ভ্রাতা-ভগিনীদের সহিত 
একখানি লাল রঙের ছবি লইয়। শিশুর লড়াই চলা স্বাভাবিক। কিন্ত 
লাল ছবির জন্ত মাতা-পিতার সহিত প্রতিদবন্দিষ্তী সম্ভব নহে। শিশু 
চাহিবামাত্র মাতা-পিত। লাল ছবিটি শিশুকে দিয় দিবেন, সম্ভব হইলে 
একখানির স্থানে ছুইখানি দিবেন । অথবা, রায় দিবার সুরে বলিয়। 
দিবেন, না, ও ছবি পাইবে না, ওটি দরকারী” এবং সঙ্গে সঙ্গে শিশুর 
লাল ছবি অধিকারের চেষ্টায় যব্নিকাপাত ঘটিবে। এরূপ ক্ষেত্রে 
মাতা-পিতা বাঁ তশশ্রেণীর কাহারও সম্পর্কে বিরোধ-বিদ্বেষের স্থযোগ 
নাই। ক্রোধ জাগ্রত হইলেও তাহার স্থায়িত্ব অধিক নহে। দাদ বা 
দিদির সহিত শিশুর বয়সের পার্থক্য যথেষ্ট থাঁকিলে দাদা-দিদিও হিংস! 
ও ক্রোধের তেমন উপলক্ষ্য দান করে না। পিঠোপিঠি সন্তানদের মধ্যে 
ক্রোধ হিংসা প্রভৃতির কারণ প্রাই ঘটিতে পারে। 

৭। বাহিরে সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে ক্রোধহিংসার উদ্রেক এবং 
ত্রঁতা-ভগিনীদের সহিত শিশুর দন্দ-ঘেষ একটু পৃথকৃ। দুইটি ক্ষেত্রে 
ছুইপ্রকার ফল হইবার সম্ভাবনা । শিশু গৃহে যখন কোনো-কিছু 
লইয়। তাহার স্বাধীন আচরণের চর্চা করে এবং সেই কারণে ভ্রাতা- 
ভগিনীদের সহিত লড়াই বাধে, তখন তাহার অন্তরের নিভৃত স্থানে দাদা- 
দিদ্রির স্নেহ এবং তাহার ষে আপন জন এই ধৌধটি জাগ্রত থাকে। 
সেই কারণে দাদা-দিদিদের সহিত বিরোধে শিশুর কোনো মর্মান্তিক পীড়া 
ঘটিতে পাঁয় না, শিশুর চিত্তের গভীর দেশে অসহায় হীনমন্যতা সৃষ্ট 
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হইবার সম্ভাবনা থাকে না। ইহার উপর মাতা-পিতার শ্েহদৃষ্টি 
থাকার জন্য ভ্রাতা-ভগিনীদের বিরৌধ উপরে-উপরেই মিটিয়া যায়, মর্মে 
কোনো ব্যর্থতাবোধের ক্ষত হইবার অবকাশ থাকে না। 

৮। শিশুর পক্ষে আত্ম-সংযম একটি কঠিন শিক্ষা (কোন্‌ বয়সেই 
বা নহে ?)- ভ্রাতা-ভগিনীর যৌগেই ইহার হাতে-খড়ি হয় বলা চলে। 
মাতা ও পিতার শিপ্ধ প্রভাবে এবং নিজেদের পারস্পরিক গ্রীতি-সম্বন্ধের 
জন্য আত্ম-সংযম একটু সহজ হইয়া আসে । সখের ও প্রীতির মধ্যস্থতায় 
সকল শিক্ষাই অপেক্ষাকৃত সহজ হয়, নিজের ঝেঁক সামলাইয়া লওয়াঁর 
অভ্যাসও সহজসাধ্য হক্ঈইতে পারে। একেবারে গৃহের বাহিরে প্রথম 
হইতেই আত্ম-নিয়মনের আবশ্তক হইলে শিশু ক্লেশ পাইত। ভ্রাতা- 
ভগিনীর মধ্যে তাহার প্রাথমিক অভ্যাস-গঠনের সঙ্গে সঙ্গে বা উহার 
পরে বাহিরে আত্ম-সংযমের অনুশীলন ও আবশ্তকতা। কম বেদনা- 
দায়ক হয়। 

৯ ভ্রাতাঁভগিনীদের পরস্পরের প্রভাবে শিশুর কতকগুলি 
ধারণ! পূর্ণতর ও বিচিত্রতর হইয়া উঠে। মাতাকে পিতার সন্বন্ধের 
ভূমিকায় দেখিয়া এবং পিতাকে মায়ের সহিত দেখিয়! শিশু ভাবী 
দাম্পত্য জীবনের আভাস পাইতে থাকে ইহাই মনোবিদের বিশ্বাস । 
অবশ্য,স্তনানুরক্ত শিশুমাত্রের স্তনের প্রতি এবং পরবর্তা সময়ে পিতার প্রতি 
কন্তার, মায়ের প্রতি পুত্রের যে আকর্ষণ থাকে, তাহাঁকেও কাম-প্রেরণার্‌ 
স্ল্ম বা কারণ-রূপ বলিয়া অনেকের ধারণা আছে। মাতা-পিতাকে 
অবলম্বন করিয়া শিশুর কাম-প্রেরণার বিকাঁশ যে ভাবে হইতে পারে, 
ভ্রীতা-ভগিনীর যোগে সে ভাবে ঠিক গঠিত হইতে পারে না। 
মাতা-পিতার যোগে শিশুর ধারণায় দেহ-গত কোনো! প্রভাব থাকে না। 
কিন্তু ভ্রাতা-ভগিনীদের মধ্যে প্রীয়ই শিশুর মনোযোগ দেহ-স্তরে 
আসিতে পারে৷ ভ্রীত-ভগিনীরা তাহাদের শৈশবে পরস্পরের দেহের 
প্রতি এক কৌতুহল প্রকাশ করে। তখন তাহাদের দেহ লইয়া লজ্জা 
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করিবার বয়স নহে; মে বয়সে ভ্রাতাই হউক আর ভগিনীই হউক, 
দেহাবরণের প্রয়োজন বোধ করে না। শিশুদের এই আদি অবস্থায় 
পরস্পরের দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখিবার সুযোগ ঘটে। অন্ত কোনো 
ব্যক্তির সম্মুখে বা আড়ালে তাহাদের এইপ্রকার দেহ-বিজ্ঞীনের পরীক্ষা 
চলিতে বাঁধা নাই, কারণ তাহাদের মনে পাপ নাই । শিশুর! স্বাভাবিক 
কৌতুহলে ভ্রাতার সহিত ভগিনীর দেহ তুলনা করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ 
করে। এই অভিজ্্রত। বযুষ্ক ব্যক্তির পরিবেশে সম্ভব নহে, বাহিরে সঙ্গী- 
সাথীদের যোগে এই প্রকার অঙ্গ-প্রত্যক্গ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার বাধা 
অনেক এবং বাহিরে দেহগত কামের অভিজ্ঞতা লাভ করিবার স্থযোগ 
থাকাও বাঞ্ছনীয় নহে । 

১০। নারী-পুরুষের দেহগত পার্থক্য ব্যতীত সুক্ষ সুক্ষ পার্থক্য 
রহিয়াছে । শিশু নারী-পুরুষের অঙ্গের পার্থক্য ভ্রাতা-ভগিনীর পরিবেশে 
বিনা বাধায় বুঝিয়৷ লয়, নারী-পুরুষের সুস্ম মানসিক দিকটিও একটু 
একটু করিয়া অনুভব করিতে থাকে । মাতা ও পিতার সহিত একাত্ম 
হইয়া এবং পিতা ও মাতার প্রতি নারী বা পুরুষের প্রকৃতি লইয়া] 
যোগ-স্থাপন করিয়া শিশু যতটুকু অনুভব করিতে পারে, ভ্রাতা-ভগিনীর 
পরিবেশে তাহার উপর আরে। অভিজ্ঞতা লীভ করিতে সমর্থ হয়। 
ভ্রাতা-ভগিনীদের আচরণ ঘনিষ্ঠভাবে বন্ুপ্রকার অবস্থায় দেখিতে পাইয়া 
শিশুর নারী-পুরুষের ধারণা বিচিত্র হয় এবং মাতা ও পিতার নিকট 
পাওয়া ধারাট্রক আরো পূর্ণ হইয়া উঠে। কিশোর-কিশোবীর প্রেম 
পরিণত হইয়া যৌবনের প্রেমের রূপ গ্রহণ করে; শৈশবে মা-বাপের 
পরিবেশে পাওয়! কাম-ধারণ। ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যস্থতায় আর-একটু 
পরিণতি লাভ করে, ক্রমশ বাহিরের সঙ্গী-সাথীদের ক্ষেত্রে ইহা আবে! 
পবিস্ফুট হয়। ভ্রাতা-ভগিনীদের মধাস্থতা শিশুর কাম-বিকাঁশের 
সহায়ক, কারণ ইহার প্রভাব একটু বাস্তব-ঘেষা। 

১১। শিশুর কাম-শিক্ষা একটি বিশেষ সমস্যা বলিয়া মনোবিজ্ঞানীর। 
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মনে করেন। কিন্ত এখানে সে বিষয়ের অবতারণা ন। করিয়! আবশ্যক- 
বোধে দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। শিশু ভ্রাতা-ভগিনীর 
পরিবেশ হইতে বঞ্চিত হইলে বাহিরের সঙ্গী-সাথীদের সাহাষ্যে 
তাহার কাম-কৌতুহল চরিতার্থ করে। সে বাহিরে পুরুষ-শিশুর এবং 
নারী-শিতশুর দেহ লক্ষ্য করিয়া! তাহার অভিজ্ঞত! সংগ্রহ করে। বাহিরে 
শিশুদের দ্েহ-পার্থক্য লক্ষ্য করিতে দেওয়ায় বিপদ আছে। বাহির 
হইতে কাম-বিষয়ক জ্ঞান আহরণ করা শিশুর পক্ষে অনেক সময় অমঙ্গল- 
জনক হইয়া পডে। শিশুর সরল কাম-কৌতুহলে বাহিরের পরিবেশের 
দৌষে বিকৃত অভিজ্ঞতায় এবং মুছু কাম-ভোগে মলিন হইয়া যাইতে 
পারে। ভ্রাতা-ভগিনীর পরিবেশে সরল কৌতৃহলের এরূপ বিকৃতি 
ঘটার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। ভ্রাতাভগিনীর৷ প্রত্যেকে প্রত্যেকের 
নিকট নিতান্ত আপন-জন, শিশুরা প্রত্যেকেই অন্তরে অন্তরে এই আপন- 
জনের বিশেষ টানটুকু বোধ করিতে থাকে । মনোখিশ্বেষণের অন্থমান-_ 
যুগ-যুগান্তর হইতে মানুষের মনে একপ্রকার সংস্কার সৃষ্ট হইয়। আছে, 
ইহার প্রভাবে মান নিজের আপন-জনকে কাম-ভোগের উপলক্ষ্য-দূপে 
ব্যবহার করিতে পারে না। আঁপন-জন কেহ কামৈষণার লক্ষ্য হইয়। 
উঠিতে থাকিলে মান্ধের মনের ভিতর ঘোরতর ধিক্কার উঠিতে থাকে, 
রক্তের কণিকাগুলি পর্যন্ত যেন প্রতিবাদ করিয়া ওঠে । কিন্তু সংস্কারের 
এই বিরোধিতা কেবল আপন-জনের বেলায়। বিশোর-কিশোরীর 
পারস্পরিক আকর্ষণে কোনো সংস্কার কোনো বাধার স্ষ্টি করে না, 
যুবক-যুবতীর বিলালেও অন্তরের দিক হইতে আপত্তি ওঠে না। কারণ, 
কিশোর-কিশোরী বা যুবক-যুবতী পরস্পরের স্বজন নহে, আত্মীয় নহে। 
তাহারা পরস্পরের নিকটতম প্রিয়তম হইতে পারে, তথাপি স্বজন নহে। 
১শৈশবে যাহাকে স্বজন বলিয়া গ্রহণ করা স্বায়, সেই স্বজন। শৈশবের 
আপন-জন বলিতে মাতা, পিতা, ভ্রাতা-ভগিনী, পিতামহ-পিতামহী 
প্রভৃতি । কেন একজন স্বজন, আর একজন কেনই বা শিশু-মনে স্বজন 


ভ্রাতা-ভগিনী ১৩৭ 


বলিয়! গৃহীত হয় না, তাহার নিদিষ্ট কোনে কারণ বোধ হয় নাই। তবে, 
মাতা-পিতাকে স্বজন ভাবিবার জৈব প্রয়োজন আছে এবং তীহাদের 
ধারণায় যাহার! শিশুর স্বজন, তাহা রাঁই শিশুর মনে স্বজন হইয়৷ দীড়ায়। 
শিশু-মনে স্বজনের ধারণা-সগ্টিতে মাতা পিতার প্রভাব*মূলতঃ দায়ী বলিয়া 
অন্থমান করা যাঁয়। সে যাহাই হউক, শিশ্-চিত্তে ভ্রীতা-ভগিনী তাহার 
একাস্ত আপনার জন, সে ক্ষেত্রে কামাচরণের কোনে। সম্ভাবন। দেখ! 
দিলেই মানুষের এক স্থপ্রাচীন সংস্কার মাথা চাড়া দিয়া ওঠে । অথচ 
বাহিরে সঙ্গী-সাখীদের মধ্যে কাম-কৌতৃহল চরিতার্থ করিতে গিয| শিশুর 
মনে ঘি কাম-পক্ক ঘুলাইয়া ওঠে, তাহা হইলে ভাহার্‌ অন্তরে কোনো! 
গভীর বাধা জাগিবে না । এই কারণে শিশুর কাম-ধারণাঁর নিধাপদ্‌ ও 
বিশুদ্ধ ক্ষেত্র ভ্রাতী-ভগিনীর পরিবেশ । 

১২। এ সম্পর্কে দ্বিতীয় বক্তব্যটি একটু হুশিয়াবির কথ! মাত্র । 
মা ও শিশু, ইহার অধিক বিশুদ্ধ সন্ধদ্ধ জগতে অনুভব করা যায় না। 
সেই শুদ্ধতম সম্বন্ধও কখনো কখনো স্বুল উত্তেজনার আভাম-জা গ্রত 
করে। শিশুর দেহ লইয়া ম।য়ের আদরে সংযম না থাকিলে মাতৃ-চিত্তেও 
কামের কালে! ছায়া! আসিম্না পড়ে। ভ্রাতা-ভগিনীর ক্ষেত্রেও ইহার 
সম্ভীবনা থাকা একেবারে অস্বাভাবিক নহে। কাম-কৌতুহলের প্রতি 
মাতা-পিতার সতর্ক দৃষ্টি না থাকিলে শিশুদের মনে জানার আনন্দ অপেক্ষা 
বিকৃত উত্তেজনার আধিক্য ঘটিতে পারে । মাতা-পিতার কর্তব্য হইল 
শিশুর আচরণের সীমা নির্ধারণ করিয়া দেওয়া। তীহাঁদের নিজেদের 
অন্ভূতি বলিয়! দিবে শিশুর! সরলভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে, না, 
তাহাদের মনে অনভিপ্রেত উত্তেজনার সৃষ্টি হইতেছে । মাতা-পিতার 
ব্বতঃসিদ্ধ অনুভব ব্যতীত কোনো পদ্ধতির দ্বার শিশুদের কামোন্তেজনার 
স্থচন! বুঝিতে পার! যায় না। মাতাঁপিতার কৌশল বলিতে তেমন 
কিছু নাই। ছুইটি প্রশস্ত পথ মাতা-পিতার নিকট উন্মুক্ত-_একটি 
জ্ঞানের পথ, অপরটি শিশুকে অন্তত্র আকৃষ্ট করার পথ। শিশু যাহ! 


১৩৮ শিশু-পরিবেশ 


জানিতে চাহে, তাহা বলিয়া দেওয়াটাই সত্য পথ। শশুর নিকট 
অকারণ গোপনত৷ ঠিক নহে, ইহাতে শিশুর কৌতৃহল আরো বৃদ্ধি 
পায়। শিশু তাহার জন্মরহস্য শুনিতে চাহিলে অতি সাধারণ ভাবে 
তাহার মূলটুকু বলা! সম্ভব। এই বলাটুকুতে লজ্জার কিছু নাই, সঙ্কোচের 
কিছু নাই। কোনো ভীতি বাঁ তীব্র আবেগ উত্পাদন না করিয়া 
শিশুর আবিাব-রহস্ত শিশুর উপযুক্ত ভাবে সহজ ভাষায় ব্যক্ত করিলে 
শিশুর পক্ষে মঙ্গলই হয়। জন্ম-রহস্তই হউক বা নারী-পুরুষের দেহ- 
রহস্তই হউক, শিশুর কৌতুহল অন্ুসারে জ্ঞান দান করাই ভালো । 
আর ঘদি দেখা যায়, শিশু কোনো কামবি্যিয়ে একটু অধিক মাত্রায় 
আকরু্ট ও আবি হইয়া পড়িতেছে, তাহা হইলে তাহাকে আদর 
করিয়। একটু আকম্মিক ভাবেই অন্য কোনো দৃশ্যে বা ঘটনার আকুষ্ট 
করা স্ববিধাজনক | মাতা-পিতার দিক হইতে অনাবেগে কাম-জ্ঞান 
দান করা এবং শিশুর মন কাম-রহিত বিষয়ে নিয়োজিত করা ব্যতীত 
বেশি কিছু করিবার নাই । এ কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, ভ্রীতা- 
ভগিনীর মধ্যে সরল কৌতূহলের কাম-বিরুতি ঘটিবার সন্তাবনা কম; 
মাতা-পিতা সতর্ক থাকিবেন, কিন্তু অতি-সতর্কতা কখনো ভালো ফল 
দেয় না। 

১৩। পরিশেষে একটি বিষয়ে পুনরুক্তি করিতে হইতেছে । শিশুর 
পক্ষে ভ্রাতা-ভগিনীর পরিবেশ মুল্যবান। ইহার সার্থকতা কেবলমাত্র 
গৃহের শিশ্তগুলির উপর নির্ভর করে না। মাতা-পিতার পারম্পরিক 
সম্প্রীতি ও সংযত প্রেমাচরণ গৃহে যে বিশুদ্ধ পরিবেশের স্থষ্টি করে 
তাহারই যোগে শিশুদের মধ্যে স্সেহাঁচরণ সংযম এঁক্য প্রভৃতির ভিত্তি 
প্রতিষ্ঠিত হয়। তীহারাই পরিবেশের মূল সুর, ভাই-ভগিনী গুলি 
তাহার ঝঙ্কার। সংসারের মধ্যে অর্থীভাব, অতৃপ্ত কাম, অধিক-স্‌ংখ্যক 
সন্তান-সন্ততি, স্সেহের অভাব, অথবা ন্সেহ-প্রকাশের দৈন্য বা বিকৃতি 
প্রভৃতি নান! কারণে ভ্রীতা-ভগিনীর পরিবেশ অনেক পরিমাণে ব্যর্থ হয়। 


ভ্রাতা-ভগিনী ১৩৯ 


শিশুর পক্ষে ভ্রাতা-ভগিনীর পরিবেশ সার্থক হইয়া উঠে, ইহার দায়িত্ব 
প্রধানতঃ শিশুর মাতা-পিতার । 


আচঢলাচনা-সুত্ 

১। শিশুকে বুহত্তর সমাজের জন্য প্রত্তত করিতে ভ্রাতা-ভগিনীর 
পরিবেশ কতখানি সাহায্য করে আলোচনা করুন। 

২। শিশুর রুচি ও আচরণ-গঠনে দাদা-দিদিরা কী ভাবে প্রভাব 
বিস্তার করে? কিরূপ অবস্থায় দাদা-দিদির] সহায় না হইয়া অন্তরায় 
হইয়া ওঠে? 

৪| দিদি ও তাহার ছোট্র ভাইটির মধ্যে কিবূপ সম্বন্ধ স্ষ্ট হইতে 
পারে? দিদ্দির উপর ও ছোট্র ভাইটির উপর ইহার প্রভাব কিরূপ? 

৫। দরাদ1-দিদিদের সহিত শিশুর “লড়াই” প্রায়ই হয, কিন্তু তাহাতে 
শিশু-চিত্তে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা কম। কেন? 

কোন্‌ ক্ষেত্রে ক্ষতির সম্ভাবন! ন্যনতম ? 

৬। ভ্রাতা-ভগিনীদের পরিবেশে শিশুর কাম-কৌতৃহল কী ভাবে 
উদ্‌গত হয়? এই দিক দিয় পিতার ও মাতার দায়িত্ব কী? 

৭। ভ্রাতাঁভগিনীর পরিবেশ বাহিরের সঙ্গী-সাথীদের পরিবেশ 
অপেক্ষা কাম-শিক্ষায় অধিকতর সাহায্য করে এবং নিরাপদ । কেন? 

৮। শিশুর সাধারণ কৌতুহল ক্ষেত্রবিশেষে আমাদের নিকট 
'্মাপত্তিজনক বলিয়া মনে হয়। আপত্তি করা উচিত কি? আপত্তিকর 
কৌতুহল হইতে শিশুকে কী ভাবে রক্ষা করা যাইতে পারে? 

৯। শিশু তাহার জন্ম-ইতিহান জানিতে চাহিলে বয়স্করা কী ভাবে 
উত্তর দিবেন? 

১০। শিশু-চিত্তে বৃহৎ পরিবারের বহু ভ্রাতী-ভগিনীদের পরিবেশ 
কী ভাবে প্রভাব বিস্তার করে? ভালো ও মন্দ উভয় দ্রিক আলোচনা 
করুন। 


গিতামহ-গ্রিতাম্হী 


১। আলোচ্য প্রসঙ্গের নিদর্শন ও উপযোগিতা প্রাচ্যদেশে (চীনে 
বা ভারতবর্ষে) যতটা, পাশ্চাত্যে তেমন নয়। এ দেশে পরিবারের গঠনে 
যে বিশিষ্টতা আছে তাহারই বশে শিশুর উপরে বিশেষ কতকগুলি 
প্রভাব পড়ে, ইউরোপে বা! আমেরিকায় তাহার তুলনা মিলিবে না বলা 
চলে। আমাদের সংসারে ঠাকুরদা-ঠাকুরম! কীচিয়া থাকিলে সেটি শিশুর 
এবং শিশুর মাতা-পিতারও বিশেষ সৌভাগ্য বলিয়া সকলে মনে করে। 
বেশ খানিকট] বয়স হইয়া গেলে ( ষাট, সত্তর বা তাহারও বেশি ) এবং 
তাহাদের পুত্র-কন্তা দাঁিত্বম্পন্ন ও কাধক্ষম হওয়ার পরে, সংলারে 
তাহার! যে কোনো সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবেন বা সাহাষ্য করিবেন, 
সে আশ! কেহ করেন না। সুস্থ স্বাভাবিক গৃহপরিবেশে তাহারা 
নিজেরাঁও সেরূপ ইচ্ছা বা আকাজ্ষ! কবেন না। তাহারা সংসারের 
প্রতিদিনের কর্ম হইতে, গ্লানি হইতে, দূরে থাকিবেন, কতকট। ঠাকুরের 
মতোই, এহিক ভাবনা চিস্ত। চেষ্টা হইতে নিলিপ্ত থাঁকিয়া সংসারের 
মঙ্গল ইচ্ছা করিবেন, সংসারের অভিমুখে দেবতার ও নিজেদের আশীর্বাদ 
আকর্ষণ করিবেন ও বর্ষণ করিবেন--এদেশীয় আদর্শ সংসারে ইহাই 
সকলে আশা করে, আকাজ্ষা করে। 

২। ঠাকুরদাঠাকুরমার চিত্র যাহা আমাদের মনের সমুখে ভাসিয়া 
ওঠে, তাহাতে সংসারের সহিত তাহাদের প্রত্যক্ষ কোনে যোগ নাই, 
যোগ আছে কেবল নাতি-নাতিনীদের সঙ্গে। তাহার জীবনের প্রান্তে 
আসিয়া যেন এক নৃতন হাক সংসার পাতিয়াছেন। সেখানে নানা 
বয়সের শিশুরা রৃহিয়াছে, তাহাদের পুতুলের সংসার সাজাইতেছে, আর 
তাহার! মধ্যে থাকিয়া নিতান্ত খেলার সাথী হইয়া জীবনের শেষ খেল! 
সমাপ্ত করিতেছেন। নিলিপ্ত, হাস্তময়, অথচ দীর্ঘ জীবনের সঞ্চিত 
অভিজ্ঞতায় গভীর । 
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৩। শিশুরা ঠাকুবদা-ঠাকুবমার হাক্কা সংসারে আসিয়] হাক্কা হয়। 
এক দিকে কর্মব্যস্ত মাতা অপর দিকে গুরু-গন্ভীর পিতা, আবার 
অনতিদূরে শিক্ষক-শিক্ষিকার নিয়মে বীধা শিক্ষা-পদ্ধতি। শিশুর 
প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যে ঠাকুরদা ঠাকুরমার আশ্রয়টিই সর্বপ্রধান আকর্ষণ 
এবং স্বাধীনতার স্থান। শিশুরা ঠাকুরদা ঠাকুরমার স্থযোগ পাইলে 
যখন তখন তাহাদের কর্তব্য হইতে পলাইয়া আসে । মাতা-পিতার! 
বেশ জানেন যে, চতুর শিশু সময় বুঝিয়। দাছু-দিদিমার নিকট উপস্থিত 
হয়, দাঁছু-দিদিম] সন্গেহে সাগ্রহে তাহাদের কোলে তুলিয়া লন, শিশু 
হাসি-হাঁসি মুখে অসহায় মাতা-পিতার মুখের দিকে একবাঁর চাহিয়। 
লয় এবং তখনকার মতো। শিক্ষা বা শীসন-পর্বের উপর যবনিকা- 
পতন ঘটে । 

৪। নাতি-নাতিনীদের সহিত ঠাকুরদা-ঠাকুরমার এইপ্রকার 
প্রশ্রয়ের ব্যবহার স্পরিচিত। ইহাব ভালো দ্রিক আছে, কুফলও 
আছে । ইহা! সংসারে যেমন আনন্দ স্ষ্টি করিতে পারে, অশান্তি ও 
মনংপীড়ার অবস্থাকেও তেমনি জটিল করিয়া তুলিতে পারে । 

৫। বুড়া ঠাকুরদা-ঠাকুরমার প্রশ্রয়-দানের ফল কিরূপ হইবে, তাহা 

ভর করে কয়েকটি অবস্থার উপর | প্রথম, ঠাকুরদা-ঠীকুরমার মনের 
দিক । ইহা আলোচা বিষধের মধ্যে প্রথম হইলেও প্রধান নহে । ঠাকুরদা 
এখন সংসারের কর্তব্য যথাসাধ্য শেষ করিয়! খানিকটা নিলিপ্ত হইয়াছেন । 
সন্াসীর ন্তায় একেবারে নিলিপ্ত হইয়! যাওয়া সাধারণতঃ সম্ভব নছে, 
ঠাকুরালও সম্পূর্ণ নিলিপ্ত নহেন। তবে তাহার চিত্র-স্ঙটি করিতে গেলে 
তাঁহাকে মায়া-মোহের বাহিরে কল্পনা করা চলে । ঠাকুরদাঁর নিকট 
এখন সংসারের প্রতিদিনকার জীবনধার! অনেকট] দূরে পড়িয়া থাকে, 
কাঁরণ, তাহার মন অনেকটা নিলিপ্ত বলিয়া তিনি সংসারের সমুদয় স্থুখ- 
দুঃখ মায়ামোহ বাসনা-বিড়ম্বনা প্রভৃতির সহিত জডিত নহেন। 
সংসারের একান্ত বর্তমানটিও যেন তাহার পিছনে ফেলিয়া আস 'অতীতঃ 
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ঘেন দূরের কোন্‌ দৃশ্ঠ । এক সময় তিনিই এই দৃশ্যের প্রধান বাক্তি 
বা বিষয় ছিলেন, এখন তাহার মন অনেক দূরে। এ কথা৷ সকলেই 
জানেন, যে দৃশ্য দূর হইতে অতি মনোরম, নিকটে গেলে তাহা 
অনেকাংশে মাধারণ হুইয়৷ পড়ে। দূর হইতে যে-সকল বেমানান 
অন্ুন্দর অংশ চোখে পড়ে না, ( এবং চোখে পড়ে ন। বলিগ্াই দূরের 
দৃশ্যকে অন্দর করিয়া তুলিতে পারে না) সেই সকল খুটিনাটি নিকটের 
দৃষ্টিতে স্পষ্ট হইয়া ওঠে এবং দৃষ্টিকে পীড়া দেয়। দুবু হইতে চাহিলে 
ব্হুদুরবিস্তৃত ভূমিক। মাত্র পাওয়া যাঁর। বৃহৎ ভূমিকায়, ক্ষুত্র ক্ষুদ্র 

ংশগুলি মিলিয়৷ মিশিয়া একটি ন্ুদৃশ্টেরই রচনা করে, অংশগুলি 
যতই বেমানান হউক-ন। কেন, তাঁহারা তখন আর টুক্রা-টুক্র! হইয়া 
স্বতগ্থভাবে চোখে পড়ে ন।-তাই সুন্দর বা অস্থন্দর বলিয়। বুঝা যায় 
না। নিকট হইতে দেখিলে, এ টুকরা টুকর। অংশগ্তলিই দেখিতে 
পাওয়া যায়, বুহৎ ভূমিকাঁটি একেবারে চোখে পড়ে না। নয়ন- 
গোঁচর দৃশ্য সম্পর্কে যা, মান্তষের জীবন সম্পর্কেও তাহাই সত্য। 
জীবনকে যখন অতি নিকট হইতে দেখি, তখন প্রতিদিনকার অভাব, 
অভিযোগ, অগ্রীতি, চেষ্টার ব্যথতা ও মনের অ-স্থখ আমাদের মনের 
সম্মুখে প্রধান হইয়। উঠিতে থাকে । তখন জীবনটাকে কেবল পীড়ার 
ক্ষেত্র বলিয়! মনে হয়। আবার সেই জীবনেরই কোনো অংশ অতিক্রম 
করিয়া গেলে ফেলিয়াআস জীবনটাকে ভালোই লাগে, তুলনা 
বর্তমানকেই বড় অরুচিকর মনে হইতে থাকে । যখন ঠাকুরদা নিজে শিশু 
ছিলেন, তখন কত আব্বার, কত কান্না, কত কামনী, কত ব্যর্থতা 
&শৈশবকে আন্দোলিত করিয়| তুলিয়াছিল । তখন তাহার শৈশব তাহার 
কাছে ভালো লাগিত না) মনে মনে কামনা ও কল্পনা করিতেন কবে 
দাদার চেয়ে অনেক বড় হব-এমন-কি, 'বাবার মতোই বড়ো! হঝ।। 
তাহার পর সত্য সত্যই দাদা অপেক্ষা বড় হইলেন, বাবান্ মতোই 
হইলেন, সংসারের ভার লইলেন। তাহারও সংসারে শিশুর আগমন 
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হুইল। বাব! হইয়! ভালে৷ লাগিল না, তখন নিক্ষল কামনা দেখা 
দিল, যদি আবার শিশু হওয়া যাইত! ঠাকুরদা এখন পিতার কর্তব্যও 
শেষ করিযাছেন। এখন তাহার মনে পড়িতেছে লীলাময় শৈশব সুন্দর, 
শ্ষুটনোনুখ কৈশোর স্থন্দর, প্রেম-পীড়িত যৌবন স্থন্দর, স্থখ-ছুঃখ খ্যাতি- 
অখ্যাতির দোলায় দোছুল্যমান প্রৌচত্বও স্থন্দর। ঠাকুরদ[র এইরূপ দৃষ্টিতে 
শিশু নাতি-নাতিনীর কোনো আচরণই অপরাধ বলিয়া ধর পড়ে না। 
শিশু যখন মায়ের রান্নাঘরে গিয়া ছুধের বাটিটা অসাধধানতা-বশতঃ 
উল্টাইয়া .ফেলিয়! দাছুর দ্িকট পলাইয়' আসিয়াছে, মা তাহাকে 
ধরিবার জন্য ছুধের হাত! লইয়1 ছুটিয়া আসিয়াছেন, তখনকার দৃশ্যটি 
দাঁছুর চোখে আনন্দের অশ্রু টানিয়া আনে; মা কী করিতেছেন, শিশু 
কী করিয়াছে, তাহা বিশ্লেষণ করিবার মন তাহার নাই। এ দিকে শিশু 
দাছুর কোলে বসিয়া হাসে; তাঙ্ার চোখ বূলে এখন আর কী করিবে? 
মা ছুংখ করেন, এই প্রশয় পাইয়াই সব মাটি হইয়া গেল। আর দাছু 
ভাবেন “কী নির্বোধ! 

৬। ঠাকুরদার ( এবং ঠাকুরমার ) এই স্থদূর-দৃষ্টি খুলিয়া থাকিলে 
শিশু প্রশ্রয় পায়, সে প্রশ্রয়ে তাহার অন্তর বিল্তৃত হয়। বাহিরের 
আচরণে শিশু অসভ্য অবাধ্য হইয়া যাইবে, এ আশঙ্কা অতি সামান্য । 
সত্য সত্য অমঙ্গল হইবার আশঙ্কী ঘটে তখন, যখন ঠাকুরদার সহিত 
মায়ের বা পিতার গভীর অমিল থাকে । শিশু, মাতা-পিতা, দাহ্-দিদিমা, 
সকলের মধ্যে যদি একটি সহজ সরল এক্য থাকে, তাহ। হইলে শিশুর 
জীবনেব ছোট ছোট “অপরাধ এবং তাহাতে দাছুর সম্গেহ ক্ষমা বা 
সংকৌতুক প্রশ্রয় তেমন কোনো ক্ষতি-সাধন করে না। অপরাধ ও 
প্রশ্রয়ের সমস্ত ব্যাপারটি হাসির হিললোলে ও আনন্দের প্রবাহে নিতান্ত 
হাক্কা হইয় যাঁয়। শিশুর অন্তরে পৌছায় & আনন্দের ধ্বনি, আনন্দেরই 
স্বৃতি তাহার অভিজ্ঞতায় ধরা! থাকে । অপরাধের দুষ্ট চিহ্ন বা! বাপ- 
মায়ের সম্পর্কে অবাধ্যতার স্পর্ধা, ইহার কোনোটিই শিশুর অস্তরে স্থান 
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পায় না। বাহ্‌ অভ্যাসে ষে সামান্ত ক্রটি মাঝে মাঝে দেখ! যায় তাহা 
অন্তরের খুশির বেগে আপনা-আপনিই অপস্যত হয়। 

৭। গৃহে ঠাকুরদা ও ঠাকুরমা যদি ঠিক তাহাদের উপযুক্ত স্থানে 
প্রতিষ্ঠিত হন, তাহা হইলে গৃহ-পরিবেশে একটি মহৎ উপকার সাধিত 
হইবার সম্ভাবনা । ঠাকুরদা-ঠাকুরমা তাহাদের উদার ক্ষমাশীল মনের প্রভাবে 
গৃহে একটি শান্ত উচ্চভাব আনিয়! দিতে পারেন। গৃহকর্তা এবং গৃহিণী 
উভয়েই আপনাদের অগোচরে শান্তি ও উদারতার প্রভাবটি নিজেদের 
দৈনন্দিন আচার-আচরণের মধ্যে গ্রহণ করেন। সংসারে কত দিকে কত 
সঙ্কীর্ণতা, বিরোধ, টানাটানি, কাড়াকাড়ি । শিশুর পিতামাতাকে প্রাতি- 
দিনই এইগুলির মধ্যে থাকিতে হয় এবং সাধ্যমত নিজেদের মনকে রক্ষা 
করিতে হয়। ইহা? অতি ছুরহ ব্যাপার। এই কঠিন আত্মরক্ষার জন্য 
যদি একটি শান্ত, উচ্চ, উদার প্রভাব তাহাদের মনে অলক্ষ্যে শক্তি সঞ্চার 
করে, তাঁহা হইলে তাহাদিগকে আর সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়িতে হয় 
না। তাহারা হিংস! দ্বেষ মিথ্যাচার প্রভৃতি পাপ হইতে নিজেদের 
সংসারকে অনেকটা বাঁচাইতে পারেন; শিশুর নিকট গৃহ-পরিবেশ 
অনেকট। নির্মল ও শান্ত থাকে । সঙ্গীতের স্থর গায়কের ইচ্ছা-অনুসারে 
খেয়ালী বিহঙ্গের স্যায় যেন উড়িয়া! বেড়াইতে থাকে, কিন্তু গাঁয়কের 
ইচ্ছাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য কানের কাছে তানপুরার প্রভাবটুকু 
প্রয়োজন । তানপুর। সঙ্গীত সৃষ্টি করে ন।, ইহা স্থরের প্রকৃতিকে যথা- 
স্থানে ধরিয়া রাখে মাত্র। উপমা যতই অসম্পূর্ণ হউক, তথাপি বলিতে 
ইচ্ছ। করে, গৃহে পিতামহ-পিতামহীর অবস্থিতি শিশুর মাতা-পিতার 
মনের কাছে জীবনের মূল স্থুরটি যেন অবিরত বাঁজাইতে থাঁকে ; মাতা- 
পিত। যতই ছবন্দ-ছ্বেষের মধ্যে গিয়া পড়ুন-না কেন, পিতামহ-পিতামহীর 
উদ্ধার নিরপেক্ষ ক্ষমা-মধুর মনের অলক্ষ্য প্রভাব তীহাদিগকে বিশেষ 
একটি আদর্শ হইতে, স্বাভাবিকতা হইতে বিচ্যুত হইতে দেয় না। 
শিশুও সেই সম্তোষমংযত পরিবেশে আত্ম-গঠন করিবার স্থযোগ পায়। 
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৮1 গৃহের পরিবেশকে নির্মল ও শাস্ত করিয়া রাখিতে পিতাঁমহ- 
পিতামহীর দান সত্য হয়, যখন "তাঁহাদের মন সংসারের ক্ষুদ্রতার উর্দ্ধে 
থাঁকে, বহু অভিজ্ঞতার ফলে স্বভাবে ক্ষমাগ্তণ স্পষ্ট হুইয়! উঠে এবং 
তাহাদের ব্যক্তিত্ব যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে পারে । ঠাকুরদা-ঠীকুরম! 
যদি জীবনের প্রান্তে আসিয়াও উচ্চন্তরে মনকে তুলিয়।৷ ধরিতে না পারেন, 
এহিকতা হইতে অনেকট] মুক্ত হইতে না পাবেন, তাহাদের এই দ্বিতীয় 
শৈশবে একপ্রকাল বিশোধিত গভীর প্রসন্ন শিশুম্বভাব অজন ন্‌! করিয়। 
থাকেন, তবে তাহাদের প্রভাব মঙ্গল-সাপনে বাথ হইয়া যাইবে, 
মাত] পিতার প্রতিদিবসের কাধে তীহাঁদেব গ্রভাব মহব্বের নিঃশব্ধ 
প্রেরণা যোগাঁইবে না, গুহের মধ্যে বার্থ মান-অভিমানের এ অসস্থোদের 
অনাবশ্যক জটিলতার কষ্টি করিবে এবং শিশু তাহাদের নিকট যে প্রশ্রয় 
পাইবে, তাহা তাহার চরিভ্র-গ্ঠনে বাধা দিবে এবং মানসিক গঠনে 
্তি-সাধন করিবে । আশৈশব জীবনের সুন্দর শুভ পরিণতির ফলেই 
ঠাকুরদার (তেমনি ঠাকুরমীর ) গ্রভাব কল্যাণ প্রসব করিবে এবং 
সংসারের মধ্যে হাঁপি-খুশির একটি স্থন্দর স্বাভাপিক ছন্দ বচির়া তুলিতে 
পারিবে। 

৯। মাতা-পিতার মধ্যে মতের অমিল থাকিতে পারে; সেই অমিল 
সামান্য ও অগভীর হইলে শিশু-চিন্তের তেমন ক্ষতি হয় না। কিন্তু সেই 
মতবিরোধ তাহাদের অন্তরের অগ্রীতি প্রকাশ করিতে থাকিলে, তাহ] 
শিশুর মনে পীড়া স্থটি করে এবং তাহার স্বষম আত্ম-ব্কাশে বাধ। দেয়। 
সেই সব সম্ভাবনাই মাতা-পিতার সহিত পিতামহ-পিতামহীর সম্পর্কের 
ক্ষেত্রেও আছে । মাতাপিতার মতামত ঠাকুরদাঠাকুরমার মতামতের 
সহিত সকল বিষয়ে মিলিতে পারে না। কারণ, কালের গতির মহিত 
সমাজের, গৃহের, ব্যক্তির অবস্থা এবং বিচার বিবেচনা ধারণ! প্রভৃতির 
পরিবর্তন ঘটে। শ্রাচীন মত বর্তমানে সম্পূর্ণ সমর্থন পায় না । পিতামহ- 
পিতামহীর মন যে কাঁলের পরিবর্তনের সহিত সকল দিকে পরিবতিত 

৬৩ 
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হইবে, সে কথা বলা ষাঁয় না। তাহাদের মনে পুরাতনের ধারণা অভাস 
কিছু না কিছু থাকিবেই, কারণ তীহাঁরা সংসারে ও সমাজে এখন আব 
ঘনিষ্ঠ যোগ রাখেন না বলিয়া সমাজ ও সংসারের পরিবর্তন তাহাদের 
প্রাচীনতাকে একেবারে আধুনিক কবিতে পারে না। তাহাদের মনে 
যেটুকু অনাঁধুনিক ভাবধারা ও অভ্যাস থাকে, তাহা! আধুনিক মাতী- 
পিতার পক্ষে একটু অগবিধার সৃষ্টি করিতে পারে । ঠাকুরদা এ ঠাকুরম। 
হইতে মামের এ পিতার মতের পারক্য থাকিলে শিশুব মনের অসুবিধা 
হইবার কথা । শিশু মাতা-পিতার বিরুদ্ধে যাইতে চাহে না-তীহা- 
পিগকে ভালবাসে বলিয়া তীহাদেণ বিরুদ্ধত। পছন্দ করে না। আবাব 
কখনো। কখনে। সাহসে কুলায় না বলিয! বিক্লচ্গাচরণ করে না। শিশুর 
সামান্য অবাধ্য তায় দীহাপিতাব 
কর। ঠিক নহে; অন্তরের গভীও 


তি গভীব ধিবাধ আছে অনমান 
বরভাব মাতা-শিতার '€তি অবাণ্য 
হওয়ার মণ্যে যে প্রকাশ পাষ না, তাহা হে | কিছু তাহার ক্ষেত্র কম 


€ 
চ্ী 
চি 


এবং প্রভাব৪ কমম। শিশুব অবাপ।ত] সাদারণতঃ তাহার ভ্রম-বণ মান 
স্বাবলম্বনের পরিচয় মাত্র, ইহা তাহ।ব মাঁত-পিত-নিবপেক্ষতার পপীক্ষা 
এবং কম-বেশি স্বাতন্ত্রাস্বখের আস্বাদন । অতএব বলা যাইতে পারে, 
স্বভাবতঃ শিশু তাহার মাতা-পিতার মতামতের বিরুদ্ধত। চাহে না। 
অপর দিকে ঠাকুবদা-ঠাকুরমার মতামতকেও সে অবজ্ঞ! কবিয়! উৎসাহ 
বাস্বখ পায় না। তাহাৰ মানা-পিত মতের অনেক অমিল থাকা সত্বেও 
ঠীকুরদা-ঠাকুরমাঁকে সম্মান করেন; শিশুও তাহাদিগকে ভালবাসে । 
এরূপ দৌ-টানার মধ্যে শিশুর বিপদ হয। মাতা-পিতা যদি ঠাকুরদা- 
ঠাকুরমাকে গ্রাহোর ভিতর না আণেন, তাহ! হইলে অবশ্য পৃথক কথা, 
শিশু সহজেই ঠীকুরদা-শাকুবমার মত উপেক্ষা করিবে পা তাহাদের প্রতি 
উদাসীন থাকিবে । শিশুর জ্ব।নে মতামতের স্ুশ্্র বিচার কিছু থাকে না; 
মে মোটামুটি মাতা-পিতার এবং দ্রাছু-দিদিমার ভাবটুকু একরকম কিয়া 
'অন্ুভব করে এবং 'ইহ1 করিয়ো৷ না, “উহ করা উচিত” এই প্রকার সোজা 


পিতামহ-পিতামহী ১৪৭ 


নির্দেশগুলি বুঝিতে পারে । শিশু মাতা-পিতা ও ঠাঁকুরদা-ঠাকুরমার 
মধো যে অনৈক্য অনুভব করে তাহাতে তেমন স্ক্্তা নাই, তাহা 
একটি সামগ্রিক ভাবধার]। 

১০। মাতা-পিতা ও দাছু-দিদিমার মধ্যে মতের পার্থক্য কোনে! 
গশীর বিরুদ্ধতার সহিত যুক্ত থাঁকিলে ক্রমশ তাহা অত্যন্ত তীব্র হইয়া 
উঠে । পিতা এক কালে শিশু ছিলেন এবং পিতামহ এক কালে গৃহকর্ত। 
ডিলেন। পিতাব শৈশবে হয়তে] তাহার পিতাৰ প্রতি বৈরিতাঁব সৃষ্টি 
হইয়াছিল ; অথণাঁ ঠাকুরদা তাহার নিজের যৌবনের সন্তানকে পিতৃ- 
আদরে লইতে পাবেন নাই, হয়তো তাঁহার অহ্বে সম্থান-বজনের গুঢ 
কামনা গীড়া দ্িতেছিল। এই-সকল বিরুদ্ধভাব অনেক বখসর আগের 
বিষয় হইলেও আজিও নিক্ষিয় হয় নাই । আজি ৪ তাহা সামান্য সামান্য 
পার্থক্যের ছুত1] পাইয়া বোধে ও ব্যবহারে তীব্রতাব, রূঢতার সৃষ্টি 
বপিদেছে | পিতাব মনে শৈশবের পিত-বৈধিত। রহিঘাছে ; ঠাকুরদার 
মনের গহনে সন্তান-বিমুখত। রহিযাছে | ইহার দল অনুমান কর। কঠিন 
নহে। ঠাকুরদাৰ এতট্রকু বিরোধিতা পিতা (এনং মাতা ) সহ্য করিতে 
পারেন না। শিশুকে পিতার রুচি-অন্ুসাবেই চলিতে হইবে; পিতার 
অভিমতেব সামান্য এপার-ওপার করিলে বা তুচ্ছ কোনে বিষয়ে ঠাকুবদার 
মতান্তপাবে চলিলে পিহ1 ভ্রুদ্ধ হন, শিশু পীতিত হয়, সংসারে অশাস্তি 
৪ অনিশ্চয়তার বিশ্রঙ্খল! আসিঘ। পড়ে। ঠাকুরদা ও যখন শিশুকে 
প্রশ্রয় দেন তখন বিশাল হৃদয়েব ক্ষমা ও কবিস্থলভ সদানন্দ ভাব অপেক্ষা 
গুঢ পুত্রবৈরিতার প্রভাব অধিক থাকে । এই শ্রেণীর 'প্রশ্রয়'-দান 
বাস্তবে এমন হইয়া দাড়ায় যে, ক্রমশই শিশুব মনে মাতা পিতার প্রতি 
অবহেল! অবজ্ঞা ও বিদ্বেষের অভ্যাস কটি করিতে থাকে । ইহাতে শিশুর 
অমঙ্গল ও তাঁহার আঁজ্সগঠনের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয়; কারণ, 
তাহার মনে সংশয় শঙ্ক! পীড়া বিদ্বেষ ছন্দ স্থষ্ট হইয়া তাহার বিকাশ ও 
বৃদ্ধির ছন্দ নষ্ট করে । 
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১১। কোনে গৃঢ বৈরিতা বা অনৈক্য মাতা-পিত! ও দাছু-দিদিমার 
মধ্যে না থাকিলে মতামতের অমিল তীব্র হইতে পারে না। পরম্পরের 
মধ্যে নেহ সহান্গভূতি থাকিলে পরস্পরের মতামতকে বুবিবার ও 
মানিবার একটি পথ পাওয়! সহজ হয় এবং বহু অমিল মিলেও পরিণতি 
পাইতে পারে। যেটুকু বাকি থাকে তাহাও আনন্দের বেগে হাক্কা হইয়া 
উঠে, তাহাতে শিশুর মনে অনভিপ্রেত কিছু পীড়া ঘটিবার সম্ভাবনা 
অল্পই থাকে । 

১২। এই প্রসঙ্গে শিশুর মা ও ঠাকুবমার সন্বন্ধাটি মনে পড়ে। 
আমাদের মন যখন বাস্তবে কিছু খজিতে গিয়া ব্যর্থ হয়, তখনই কল্পনার 
আশ্রয় গ্রহণ করে। যদি আদর্শ পিতামঠী নিতান্তই বিরল হন, আমরা 
গৃহে আদর্শ পিতামহীর কল্পনা করিষা লই। কল্পনার পিতামহী 
কামস্পুহার পূর্ণ পরিতৃপ্তি 9 পরিণতির পর বিশুদ্ধ কামরহিত দৃষ্টিতে 
সকলকে বিচার করেন, তাহাঁৰ মনেব কোণে কোনোপ্রকার অত্তপ্ত 
কামনার পীড| নাই । অভাবের এবং কামনার ধন না পাওয়ার স্মৃতি 
মনকে এখন আর বিচলিত করে না। কাহারও প্রতি অস্বাভাবিক 
দাবি নাই, অপরের স্বখে বা কামনায় তাহাব কোনে ঈর্ধা নাই। 
কল্পনাব এই ঠাকুরম। হয়তো নিতান্তই কল্পনার বিষয়, বাস্তব জগতে 
তাহাদের সংখ্যা বেশি নয়। বাসুবে দেখা যায়, প্রায়ই ঠাকুরমার মনের 
গহনে অতৃপ্ত কামনার পীড়। লাগিয়া রহিয়াছে, নিজের পুত্রবধূর ভাগ্োর 
প্রতি গোপন ঈর্ধা বর্তমান , পুত্রের সম্পর্কে তাহার এতদিনের অধিকার 
এক তিলও ত্যাগ করিতে তাহার মর্মান্তিক গীড়া ও একান্ত 
অনিচ্ছা । মনোবিশ্লেষণে মাতা-পুত্রের মধ্যে একটু কামের স্পর্শ 
বরাবরই থাকে বলিয়| মনোবিদ্গণের বিশ্বাপ। মাত! পুত্রকে যে স্গেহ 
দান করেন, তাহাতে তাহার কামস্থখের একটি প্রচ্ছন্ন ধার! বর্তমান । 
ইহা! দেহাতীত স্থখ বলিয়া মনে হইলেও কিছু না কিছু কামের প্রভাব 
মাতা-পুত্রের মধ্যে থাকে_ইহাই মনোবিষ্লেষকের ধারণা । পুত্র যখন 


পিতামহ-পিতামহী ১৪৯ 


বড হইয়া বধূকে গৃহে আনিয়া নৃতন কামসহ্বন্ধ পাঁতাইতে থাকে, মায়ের 
চিত্তে তখন কোথা হইতে যেন প্রতিবাদের ও প্রতিছন্দিতাঁর গুঢ় 
অভিপ্রায় জাগিয়া উঠে। পুত্রের দ্েহগত ভোগে মাতা আপত্তি 
করিতে পারেন না, সেই কারণে পুত্রবধূর প্রতি পুত্রের মনোযোগ 
দেওয়াকে বাধা দিতে থাকেন। বধূর প্রতি পুত্রের মনোযোগ ও 
ভালবাসা তীহার প্রাপ্য সম্মান ও মনোধষোগের বিবৌধিত। করে বলিয়া 
তাহার মনে হইতে থাকে, তিনি অন্তরে পীড়া অনুভব করিতে থাকেন । 
উাহার অন্তরের পীড়া পুত্রবধূর উপর কর্কশ ব্যবহারে, পুত্রের সহিত 
খুঁটিনাটি অনৈক্যে এবং শিশু-নাতি-ন।(তনীকে অনথক প্রঅর-।নে 
প্রকাশ পায়। মায়ের সহিত ঠাকুরমার অগ্রীতিট্রকু শিশু ঠিক বুঝিয়! 
লয। গাকুরম! তাহাকে যথেষ্ট আদর করিলেও শিশুর অন্তরে মায়ের 
প্রতি আকর্ষণ ক্ষয় হইর] যাষ না। এই অনস্থার সন্মুখীন হইয়া শিশু- 
চিন্তে ছন্দ, একটু বা কপটতা, স্ষ্ট হয়, তাহাব আত্মগঠনেব বাধা 
ঘটিতে থাকে । 

১৩। শিশুর বিকাশের জন্য আদর্শ ঠাকুরদঠাকুরমাব আনন্দ- 
আশ্রয় যে পরিমাণ শুভ প্রভাব দন করিতে পাৰে, তাহাদের মানসিক 
অতৃপ্তি ও অপরিণতি, বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী এবং গ্ুঢ বিরোধিত! “থাকিলে 
তেমনি ক্ষতিও করিতে পারে। যোগ্য পিতা-মাতা হইতে গেলে 
যেমন তপশ্যার প্রয়োজন, আদর্শ দাছু-দিদিমা হইয়া উঠাও তেমনি 
স্থদীর্ঘ জীবনের সার্থক পরিণতির অপেক্ষা রাখে । কেবলমাত্র জৈব 
চেষ্টার পরিণামে, দেহের বয়ন ও বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, উলিখিত কোনো 
আদর্শে ই উত্তীর্ণ হওয়1 যায় না। 


আছ্লাচনা-সুত্র 
১। ঠাকুরদা-ঠাকুবমা নাতি-নাতিনীদের যে 'প্রশয়। দেন, তাহার 
স্থফল ও কুফল ছুই দিকই আছে । দৃষ্টান্ত দিন। 


১৫০ শিশু-পরিবেশ 


২। এইরূপ প্রশ্রয় অনেক সময় গৃহের মঙ্ধল সাধন করে। কি 
অবস্থায় মঙ্গল হইতে পারে, আলোচনা করুন । 

৩। নাতি-নাতিনীদের উপর ঠকুরদার প্রভাব যে-সকল বিষয়ের 
উপর নির্ভর করে, তাহার মধ্যে পিতা ও ঠাকুরদার গৃঢ় সন্বদ্ধ একটি। 
আলোচনা করুন। 


৪। ঠাকুরদা ঠাকুরমার পক্ষে নাতি-নাতিনীদের “অপরাধ” লঘু 
করিয়া দেখা স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। কিভাবে এরূপ ঘটে, তাহার 
বর্ণনা দিন। 

৫। সার্থক ঠাকুরদ।ঠাকুরমা হইতে গেলে যৌবনকাল হইতেই 
সাধনার প্রয়োজন । কি অর্থে ইহা সত্য, তাহা আলোঁচন। করুন। 


৬। অনেক গৃহেই দেখ! যায়, ঠাকুরদা-ঠাকুরমা নাতি-নাতিনীদের 
এমন অন্যায় প্রশ্রয় দেন যে, শিশুদের ক্ষতি হয়। ইহার কারণ যতগুলি 
হওয়া সম্ভব, আলোচনা করুন । 

৭। ঘেগৃহে ঠাকুরদার ঠাকুরমার সম্মান ও প্রন্ভাব স্বাভাবিক 
এবং সকলের নিকট সহজেই গ্রহণযোগ্য, সে গৃহে শিশুরা “অন্তায়” প্রশ্রয় 
পাঁয় না। আলোচনা করুন । 

৮। পিতার সহিত ঠাকুরদাঠাকুরমার মতের মিল কি সকল 
ক্ষেত্রেই, শতকর। এক শত ক্ষেত্রেই, সম্ভব? সকল ক্ষেত্রে মতের মিল 
না ঘটিলে কি ঠাঁকুরদাঁর উপস্থিতি সংসারে ক্ষতিকর? আলোচনা 
করুন। 

৯। পিতার সহিত ঠাকুরদার মতের অমিল ঘটিবার বাহা কারণ 
ও উপলক্ষ্য খুবই তুচ্ছ হইলেও অনেক সময় দেখা ষায় নাতি-নাতিনীদের 
লইয়! গৃহে অশান্তির স্ৃট্টি হয়। কারণ কি? 

১০। বধূ ও শ্বশ্ধ ইহাদের মধ্যে প্রায়ই অশাস্তি বিরাজ করে। 
ইহার কি কারণ অন্ুমীন করেন? 


পিতাযহ-পিতাঁমহী ১৫১ 


১। মা ও ঠাকুরমা, ইহাদের মধ্যে শাস্তি বিরাজ না করিলে শিশু- 
চিন্ত ব্যাধাতপ্রাপ্ত হয়। কেন? 

১২। যেগাবুরমা যৌবনে পরিতপ, তাহার পক্ষে আদর্শ ঠাকুরমা 
হইয়া ওঠা স্বাভাবিক। ইহা কতদূ সতা? 

৩। আখিক স্বচ্ছলতা থাখিলে ঠাঝুরদ।-টাবুরমার ব্যবহার 
অনেকটা সাথক হয়। ইহা কতদূর সতা? 

৪| পিতা আথিক অক্ষমতা, ১কুরদার অর্থ-শক্তি-_সংসারে 
এক্ট অবস্থা বর্তমাণ থাকিলে শিশু-চিন্তের বিকাশ কিরূপ হইবে অনমান 
করেন? 

১৫। পাশ্টাগ্য শিক্ষা ধারা ৪ পিতামহ-পিতামহীর স্থান- আলোচন। 
করুন| 

১৮। বতমান আখিক অবস্তা ৬ শিভামহ-পিতামহীর প্রভাব 
আলে।৮ন। করন । 


বশোষত গরিবেশ 
সাধাবণ কথ। 


১। শিল্ঞ নিজেকে গঠন করে, ইহ1 সত্য। মাতা-পিতা, ভ্রাতী- 
ভগিনী, পিতামহ-পিতামহী, শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রভৃতি শিশুর আত্ম- 
বিকাশে সাহাধ্য করেন এবং পরিচাশিত করেন, ইহাও সত্য। তথাপি 
পরিবেশের মণাস্থৃতা না পাইলে তাহার! কিছুই করিতে পারিতেন না। 
পরিবেশের অন্তর্গত তাহারা ও তাহাদের আচার ও আচরণের ভিতবু 
দিয়া তাহাদের অন্তরের প্রকাশ শিশুর পরিবেশেরুই অন্তর্গত। শিশুর 
আন্মগঠনে সাহায্য করিতে এবং তাহাকে অটিপ্রেত দিকে বিকশিত 
কবিয়া তলিতে অন্কুল পবিবেশ ও শিয়ন্ত্রিত পবিবেশ আবশ্যক। 
শিশুর অন্তব যেদিকে বড হইয়া উঠক কামনী কর! যায়, সেই দিকে 
তাহ।কে পাঁঠাধ্য কবিতে হইলে উপযুক্ত পরিবেশ র5না কর! 'প্রয়োজন। 
যেমন চাহিতেছি তেমনট হইয়া উঠক, এই ইচ্ছা! ও চেষ্টা সার্থক 
করিতে হইলে বিশেষ বশেষ পরিবেশ-হষ্টির বিষয জানা চাই । 

২|। শির আত্ম-গঠনের সময় তাহার অন্তরে ও বাহ আচরণে 
মাঝে মাঝে এমন অনেক-কিছুর পরিচয় পাওয়া যাষ, যাহা আমরা ভালো! 
বলিয়] গ্রহণ করিতে পাবি না। আমরা এই-মকল ত্রুটি হইতে 
শিশুকে মুক্ত দেখিতে চাই এবং শিশু এইগুপি অতিক্রয করিয়া নৃতন- 
ভাবে নিজেকে বিকশিত করিতেছে দেখিলে সী হই। অপর দিকে 
শিশুর অন্তরের প্রকাশে এবং বাহিরের আচরণে কিছু আকাঙ্ষা- 
অন্থুরূপ ভালে দেখিলে ইচ্ছা হয় সেই ভালোটুকুকে যথাপাধ্য সাহাষ্য 
করি। শিশুব জীবনে এই প্রকার ভালো-মন্দের উল্লেখ ইতিমধ্যেই 
করা হইয়াছে । আলোচনায় ইতস্তত; উল্লিখিত স্তর এবং কু'র 
ৃষ্টাস্তগুপি একত্র করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে পারিলে পরিবেশকে 
তদনুসারে বিশেষ বিশেষ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা ও রচনা করা সহজ হয়। 


বিশেষিত-পরিবেশ ১৫৩ 


সেই উদ্দেশ্রেই শিশুর জীবনের বিশেষ বিশেষ শুভ ও অশুভ সম্ভাবনা 
সংক্ষেপে পুনরুলিখিত হইতেছে এবং অভিপ্রেত আদর্শ পরিবেশের 
ইঙ্গিত দেওয়া হইতেছে। পুনকুদ্কি সাপারণতঃ দূধনীয় হইলেও, 
ছডানেো বিষয়কে ধারণায় গুছাইয়। লইতে গেলে তাহার প্রয়োজন 
আছে । 


ঈর্ষা 

৩। বয়স্কদের আচবণে ঈর্ষার প্রকাশ ঘটিলে তাহাঁব মুল অন্টসন্ধান 
করিতে হয় অর্থে ব্যাপাবে বা কামের ন্যাপাবে। ঈরার এই ছুইটিই 
প্রধান কারণ, হুঘতো এই ঢইটি কাবণের বাহিনে আর কোনো 
কাঁবণ নাই । বগু ক্ষেত্রে বুপ্রকাঁর ছল্সবেশে অর্থ বা কাম-ঘটত বামনা 
বা উভয়ই আজ্মগোপন করিয়া খাকে, এবং সন্ধাণী দিব সম্মুখে উহাই 
বয়স্ক জীবনের ঈর্নার কারণ বলিযা পরা পড়ে। 

৪। শিশুর ঈর্ষ। অর্থের কারণে হয় না এবং কাম ঠিক ইহার 
কারণ বল। চলে না। শিশু অর্থ চেনে ন, জন্ম হইতে অর্থসন্ধ।নী 
কোনো প্রবুখি লইর। আসে না। তাভাৰ অর্থক্ঞান পরিবেশেরই দান । 
দারিপ্রোর গীড়নে বা অর্থ-সবস্ব পরিবেশে শিশু অপেক্গীকৃত অল্প বয়সে 
অর্থের মধাদা বুঝিতে শিখে | তথাপি শিশু অর্থের কারণে ঈর্ধা-বোধ 
করে না বলাই চলে । মাত|-পিতার অনুকরণে সে অনেক সময এনন-সব 
ক্ষথ| বলে বা এমন-সব আচরণ কনে যে, মনে হয় বুঝি তাহার অন্তর 
অর্থলোৌভ-জনিত ঈর্ধায় খুব গীভিত। আসলে তাহার অন্রে এরূপ 
ঈর্ষ] স্থান পায় না, ঈর্যার “প্রকাশ্টকু নিতান্তই বাহিরের অন্তকরণ 
মাত্র। অ-পাধারণ ক্ষেত্রে শিশুর অর্থলোভ-ঘটিত ঈর্ধ! খাঁকিতে পারে, 
ইহার সংখ্যা অত্যল্প। 

৫| শিশুর কামজ ঈর্ষা নাই বলিলে একেবারে ঠিক ঠিক বলা 
হয় না, আছে বলিলেও অতিরঞ্চন হয়। শিশুর কাম-ক্ষুপণা কাম-খ্রেণীর 
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হইলেও কামের বিকাশের অন্য স্তরে। ইহাকে কাম-ক্ষুধা না বলিয়! 
স্বেহ ক্ষুধা বলা যাঁর । শিশুর ঈর্ধার কারণ ন্নেহ-ক্ষুধা হইতে পারে । 
এমন-কি “হইতে পারে' না বলিষা স্নেহ-ক্ষুপাই তাহ!র ঈর্ার কারণ, 
স্েহ-লাভের প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাঁহার ঈর্ধার কারণ, ইহাই বলা উচিত। 
জন্ম হইতেই স্সেহ-ক্ষধার পরিচয় পাঁওয়| যায় বলিষা মনে হয়। অবশ্য, 
শিশুর স্েহ-ক্ষুধা জন্মগত নহে বশিয়াও অমকের ধারণা আছে। সে 
যাহাই হউক, শিশুর স্সেহ-ক্ষুধীকে আমর। অতান্ত প্রবল দেখিতে পাই। 
শিশুর সাধারণ ক্ষুপা-তৃষ্খজর প্রতি তেমন লক্ষা থাকে না, এমন কি, 
সময় সময় শ্নেহ-বোঁধ জাগ্রত করিব! দিলে শিশুব দেহগত ক্ষুধা-তষ্ণার 
পীড়া শান্ত হন । বয়ক্ষ জীবনে দ্রেখা যা দেহের পীড়ার লময় ম্েহ- 
ভাৰণ কিছুক্ষণের জন্য পীড়া ভুল।ইয়। দেয়। শিশু যে-কোনো পীডায় 
মাতৃম্পর্শের জন্য কীদে, তাঁহার একটি বড কারণ স্নেহ-্ুধা। মাতৃষ্পশে 
তাহার স্েহান্ভব ঘটে বপিযা তাহার ক্লেশ আংশিক কনিয়া যায়। 
ইহা নিছক অনুমান হয়তো নহে । অতি শৈশবে শির ইচ্ছা যত 
ভাবে যত দিকে প্রকাশ পাষ, তাহার মণ্যে মাতৃ-প্লেহ পাইবার ইচ্ছাটাই 
গ্রধান ও প্রধল। 

৬। শিশু বয়োবুদ্ধির সহিত নানারপ অভিজ্ঞতা লাঁভ করিতে 
থাকে, তাহার ইচ্ছার ক্ষেত্র ক্রমশ:ই বিস্তৃত হুইয়া যায় এবং তাঁহার 
স্সেহ-দাতার সংখ্যা বুদ্ধি পাইতে থাকে । শিশু প্রথম প্রথম খেলন। 
চিনিত না, সে খেলনা! চিনিতে শিখে । শিশু চাহিতে জানিত না, 
ক্রমশ সে ভাবে ভঙ্গিতে ভাষায় চাঁহিতে থাকে । চাহিতে চাহিতে 
সে তাহার ইচ্ছ।ব বস্তু লইয়া অপরের সহিত লাই করিতে প্ররত্ত হন 
তবু ঈষ। তখনে। তাহার অন্তরে জাগে নাই। চাহিবার, লড়াই 
করিবার উপলক্ষ্য দিন দিন বাড়িতে খাকে, তবুও ঈর্ষা নাই। মা! 
শিশুর প্রথম স্নেহদাত্রী, অপরের স্সেহ শিশু প্রথমে ধারণায় আনিতে 
পারেনা । মা হইতে পিতা, ভ্রাতা-ভগিনী, সঙ্গী-নাথী, প্রতিবেশী 
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সকলের ন্েহম্পর্শ লাভ করিতে থাকে এবং 'মকলকেই আপন খেয়াল 
অন্ুসারে শিশু ন্েহদাতী বলিয়া অন্তভব করে। ক্রমশঃ ঈর্ষার সুচনা 
দেখা ধিল। শিশু এতদিনে খাদ্য চিনিয়াহে, উপহার চিনিয়াছে, 
হয়তো একট-আধটু অর্থও চিনিতে পাবিয়াছে এবং এইপ্রুলিকে অবলম্বন 
করিয়া হয়তো ঈর্ষা প্রকীশ করিতে আরম কবিয়াঁছে। শিশুর নিকট 
খাদ্য খেলন| পোশাক প্রভৃতির মল্য প্রধানতঃ তিন শ্রেণীব। একটি 
মূল্য ব্যবহারিক, সে বাবার করিয়া তন নুতন অঠিজ্তার দ্বারা 
স্বখলীভ কৰে। দ্বিতীয় মুল্য, সে এইগুলি পাইয়া, অধিকার করিয়া, 
যেমন-তেমন ব্যবহার ক্রিয়া, নিছেকে মাভ-শিপেক্ ৪ স্বতদ্ব বলিয়। 
বোঁধ করিতে থাকে । এইগুলিকে গেহের গ্তীককপে অন্গভব করে 
ইহাই উপহাব-সামগ্রীর ভৃতীয় মূলা । খিনি যত বেশি জরবাদি 
দিতেহেন, তিশি যেন ততই বেশি স্নেহ ববেন। যে বাক্তি শিশুকে 
প্রব্যাধি দেয় না, শিশুর প্রতি তাহাকে হাপধি-খেলা-আদর প্রতির 
ধরা শ্সেহ প্রকাশ করিতে হয়। শিশু কখন মে কোন্‌ দ্রনাটিকে 
বাকোন্‌ ব্যক্তির কোন্‌ আচরণটকে স্ষেভের প্রতীকযপপে অন্তভৰ 
করিবে, তাহার কিছু ঠিক নাই। কোন্‌ বস্ত বা কোন্‌ প্যবহাঁরকে কোন্‌ 
ধিক দিয়! মে মূল্য দিবে না, তাহার ঠিক নাই । ইহা শিশুর খেয়াল । 
শিশু যখন কোনো! কিছুব জন্য লাই করে, ভাতা] মা পাইলে তখন 
তাহার ক্রোণ হয়, কাদে; কিন্তু ঈর্াা হয় না। লডাইয়ের বটি যদি 
ন্েশের প্রতীক-রূপে শিশু অনভন কবে এনং সেই লড়াই যদি শেহ- 
অধিকার বজায় রাখিবার জন্য হয়, তাহ| হইলে ঈর্দা জন্সিতে পারে। 
স্নেহের প্রতীক হারাইঘা যাদ্য| শিশুর মনে সহ হারাঈরা যাওয়ার 
মত পীড়াদায়ক। “প্রতীক” শব্দটি ব্ক্কদের মনের উপযুক্দ। শিশুরা 
প্রতীকের ছানা স্ুক্ম চিন্তা বা অন্ন্থতির সোপান সট্টি করিয়া মুল 
বিষয়ে পৌছায না। তাহার প্রতীক ও সমস্ত ব্যাপারটি এক করিয়া 
ফেলে । মাতৃষস্পর্শে তাহার সমগ্র মায়েব প্রতিরূপ যেমন জাগ্রত হয়, 
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মায়ের দেওয়া খেলনা লইয়া যখন সে স্সেহ-ছন্দ আরন্ত করে, তাহার 
চিন্তে সেইরূপ সমগ্র মাতৃক্সেহই অনুভূত হয়। খেলন! ছাড়িয়া দিলে 
যেখানে মায়ের স্সেহ হাঁরাইতে হয়, সেখানে খেলন] ছাড়া কী করিয়। 
সম্ভব? বাধ্য হইয়! মাতৃন্সেহ হইতে বঞ্চিত হইলে ঈর্ষা হইবারই কথা । 
মাতৃল্সেহের বেলায় যেরূপ, ক্রমশ অপরের লেহের বেলাতেও সেইরূপ। 
শৈশবে এই স্সেহের ঈর্ধাই ঈর্ধা, অন্য নকল পীড়া সাময়িক ক্রোধ ছুঃখ 
ইত্যাদি। 

৭। ন্েহদাতাঁর নেহ সম্বন্ধে শিশু যদি নিশ্চিন্ত থাকে, তাহা 
হইলে ঈর্ধাৰ কথা নাই। স্নেহের বিষয়ে পুনঃ পুনঃ সন্দেহ দেখা দিলে 
শিশু-চিত্তে ঈর্বার সুষ্টি হইতে পারে। যে শিশুবাষে ব্যক্তি শ্সেহ- 
দাতার অণিক স্সেহ দখল করিনা বসে, সেই শিশু বা সেই ব্যক্তি বঞ্চিত 
শিশুর নিকট ঈর্ার পাত্র হইয়া দীড়াঁয়। স্নেহের পক্ষপাতিত্ব সন্দেহ 
করিলে, তবে ঈধা জন্মে; শৈশবে ইহাই ঈধার 'প্রবলতম বা একমাত্র 
কারণ। একবার ঈর্ষা জন্মিয়া গেলে ইহা ক্রমশ অভ্যাসে দাডাইয়। 
যাইতে পারে । তখন কাবণ না খাকিলেও কারণ আছে অনুভূত হয়। 
এতট্রকু হাঁস, এতাকু কাছে বসা, এতটুকু উদ্বেগ ঈর্ষাপীড়িত মনে 
নৃতন ঈর্ষার স্ট্টি করিতে পারে। ইহা কি শিশু, কি বয়স্ক ব্যক্তি, 
সকলের সম্পর্কেই সত্য । 

৮। বয়স্ক ব্যক্তিদের অন্তরে স্েহ-সায্য প্রীয়ই থাঁকে না। 
প্রতিবেশীর খোঁকাটি ফর্শা হইলেও চিরকাল “খোকাট1 কটা” । নিজের 
খোক1 কালো হইলেও উজ্জল শ্যামব্ণ”। শেহের ও আদরের সমতা 
সাধারণ পীচ জনের মধ্যে না থাঁকিতে পারে । বিভিন্ন শিশু-সম্তান 
সম্পকে মাতা-পিতার ম্নেহ-সাম্য না থাকা অনেকট! স্বধর্মচ্যুতির ম্যায় 
ছুঃখজনক। কার্ধতঃ তবু দেখা যায়, মাতাপিতার কায়মনোবাক্যের 
ভাবে ভঙ্গীতে আচরণে বহু সম্তান-সম্তভতির প্রত্যেকটিতে সমান স্বেহ 
খাকে না। আথিক অবস্থা, প্রথা, সংস্কার, আপনার মনের গুড় 
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অপামপ্তস্ত প্রভৃতি বহুবিধ কারণে স্সেহের বৈষম্য ঘটিতে পারে। কেহ 
জ্যেষ্ঠ সম্তানকে অধিক ভালবাসেন, কেহ কনিষ্ঠকে; কাহারও নিকট 
কন্যা অবাঞ্ছিত, কাহারও নিকট পুত্র অপেক্ষা কন্ঠাই ভালো । কথায়- 
বার্তীয়, প্রতিদিনকার ব্যবহারে অন্তরের স্সেহ-পক্ষপাত ও কাপণ্য 
স্বতঃই প্রকাঁশিত হয় । 

৯। বাহিরের আচরণের কয়েকটি উদাহরণ লংয়ী যাইতে পারে; 
সাধারণতঃ এইগুলি অবলম্বন করিয়াই স্নেহ, অল্প বা অধিক হউক, 
গ্রকাশ পায়। স্পর্শ করা, কোলে লয়, মিষ্ট বাক্য ব্ল।, শিশু যাহা 
বলে তাহা পাঁলন করা, এগুপি আদরের বিশেষ প্রকাশ বা সার্ক 
কৌশল । ইহার সহিত মিষ্ট খাদ্যদ্রব্য, চিত্তাকর্ষক খেলনা, পছন্দসই 
জামা-কাপড় প্রভৃতি উপায় এবং উপকরণগ্ুলি আছে । যাহাঁকে 
ভাঁলে৷ লাগে, তাহার সহিত একটু অপ্িক কথাবাতা বলা, একট সাগ্িধ্যে 
আসা, একটু অধিক মনোযোগ দেওয়া মনের স্সেহাধিক্যের ইঙ্গিত 
দেয়। সম্মখে বা আড়ালে স্খাঁতি করিতে, এমনকি একজনের 
নিন্দা করিয়! প্রিয়জনের প্রশংসা করিতেও দেখা খায়। প্রিয় শিশুটির 
জন্য অপর শিশুকে ফাই-ফর্মীশ খাটানোর অভ্যাসও অনেকের 
আছে । আদর, উপহার, মনোযোগ, প্রশংসা, এক জনের নিন্দার 
দ্বারা আর-এক জনকে খ্যাতি দেওয়া, এক জনের জন্ত অপর জনকে 
পরিশ্রম করানো এগুলি দৈনন্দিন ব্যাপার । এ-সকল বিষয়ে অল্পতা 
বা আধিক্য ঘটিলে স্নেহের দৈন্য বা অভতিরিক্ততা বোঝাঁয়। শিশু 
হইলেও শিশু এই-সব অসাম্য দেখিয়া! মেহের অসাম্য বুঝিতে পারে। 
তখন বঞ্চিত শিশুর অন্তঃকরণে ঈর্ধার স্চনা হওয়া অসম্ভব নহে। 

১০। অন্তরে শিশু ঈর্ধার পীড়া বোধ করিতে থাকিলে তাহার 
আচরণে কয়েকটি লক্ষণ ক্রমশ দেখা দেয়। সকল লক্ষণ যে তাহার 
আচরণে ফুটিয় উঠিবে তাহা নহে । তবে একটি না৷ একটি লক্ষণ দেখিতে 
পাঁওয়। যাইবেই । এক দিনেই ঈর্ষার স্ষট্টি হয় না, একদিনেই আচরণে 
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ঈর্ধার লক্ষণ ফুটিয়। উঠিবে না। কিন্ত ঈর্ধার ক্ষত শিশ-মনে একবার 
স্থষ্ট হইলেই দিন দিন এই-সব লক্ষণ স্পষ্ট হইয়া ওঠা স্ুুনিশ্চিত। 
লক্ষণ গুলি সাধারণতঃ এই £ 

(১1 শিশু যাহার প্রতি ঈর্ধা পৌনণ করে, সেই ঈর্ষার পাত্রকে 
অপদস্থ অপ্রস্তত ও পীড়িত কবিবার জন্য নাঁনাপ্রকার কৌশল অবলম্বন 
করে। বয়স্ক ব্যক্তিদের সাহায্যে তাঁহার এই উদ্দেশ্যসাধন কৰিতে 
চেষ্টা করে এবং ব্যঞ্কধ ব্ক্তিদের দ্বার। পীড়া দিবার অভিপ্রায়ে মিথ্যা- 
চরণও করিতে পারে। শিশু তাহার এটুকু জীবনে কেমন কিয়! 
যে নানাপ্রকার কৌশন আবিষ্কার করে তাহা ভালে নিস্ময় লাগে। 
অবশ্য, শৈশবের শেদের দিকেই এই আচরণ দুষ্ট হয় । 

(২) ঈধার পাত্রের সন্গণে ব্য ব্যকিদেব নিকট নিজেকে বিনেষ 
মনৌধোগের কেন্দ্র করিয়া! তলিতে টেষ্ট কর! আর-এক শ্রেণীর 
আচরণ। অকারণ নিজের গুণপনা-গ্রদর্শন অথবা তাহা ও বার্থ হইলে 
অল্প-বয়পী শিশুর উপযুক্ত আচরণ এই অেণীৰ অস্তর্গত। অহেতুক 
হামাগুড়ি দেগযা, লাধানো, চেচানো প্রভৃতি শিশুর ব্য়সোচিত ন] 
হইলেও শিশু এইগুলিকে কৌশলরূপে বখহার করে। ইহা শৈশবের 
মধ্য-বয়সে অপিক দেখা যাঁয়। 

(৩) ইঈর্ধার বশে শিশু স্বার্পরতার আভা দিতে থাকে । নিতাস্ত 
শিশুর নিকট স্বার্থপরতার ধানণ। থাকে না; অপর পক্ষে একটু বয়স 
হইলে, শিশু স্বাভাবিকভাপেই অন্যের মহিত সামান্য সামান্য সাহাঁঘোর 
লেনদেন করিতে পাবে। ঈর্ধাপীড়িত মনে এই সামাজিক গুণটি 
সহজে ফুটিতে চীহে নাঁ। কেবলমাত্র ঈর্ষযার প'তের সম্পর্কেই ষে 
শিশু অস'মাজিকতা এদর্শন করে, এমন নয়। ইহা ক্রমশঃ তাহার 
অভ্যাসে দাড়ায় এবং বহুজনের ক্ষেহেই শিশুর স্বার্থপরতা দেখা ঘায়। 

(8) শিশুর অকারণে আক্রমণ করার ঝোঁক ঈধার জন্য স্থষ্ট 
হইতে পারে। বিশেষ কিছু কারণ না ঘটিতেই শিশু তাহার ঈর্যার 
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পাত্রের উপর বা তাহার সমর্থকদের উপর ঝাপাইয়। পড়ে এবং সাধ্যমতে 
আচড়াইয়! কামড়াইয়া! ঈর্ধার সাময়িক তৃপ্তি লাভ করে। ক্রমে ক্রমে 
এইরূপ আক্রমণ করার অভ্যাস গঠিত হইয়া যাঁয়। তখন যে-কোনো 
শিশুকে আক্রমণ করিবাব জগ্ত সে যেন সদাসর্বদ গ্রস্তত হইয়াই থাকে। 
শাঁদীরিক আক্রমণের স্কুবিধা না হইলে নিন্দাবাদ ও গালাগালির আয় 
গ্রহণ করে । 

(৫) ইঈর্মার দারা শিশুর অত্ান্ত ক্ষতি হইতেছে, এরূপ অবস্থার 
প্রধান লক্ষণ শিশুব সমাজ-বিমুগতা । অনেক সময ঈর্ধার পাত্রকে ন্টি 
কঠিতে না পাবিলে অথবা তাহা অপখ(এ স্গব ন। হইলে শিশু 
নিজেকে বাহিদের সব্বী-সাথী খেলাধলা হইতে সবাইয়া রাখে। 
তাঁভার মনে বাহিবেব প্রতি উৎসাহ থাকে না, তাঁহার মানসিক পিস্কৃতি 
অতি সামান্যই হয। শিশুর অন্থুী অবস্থা কালক্রমে নানারূপ 
মানপিক বোগে দাড।উতেও পারে। ঈর্ষাব দ্বাবা শষ্ট মানপিক পীডা 
কতকগুলি দেহগত ত্রুটি অবলম্বন করিতে পারে। শিশুব যে বয়সে 
মক্মূত্রত্যাগে আত্মকর্তত্ব আাঁভাবিক, ঘে ব্যসে শিদ্রার মধ্যেও 
তাহার এপ কর্তত্ব অটট থ'কে। যদি কোলে শিশু স্বাভাবিক 
ক্মমতা-লাভ সক্বেও নিদ্রাব পাঁমান্য আনোশেই ইহ] ভারাইয়া ফেলে এবং 
অপাঁডে বিগ্ভান] নষ্ট করিযা বসে, তাহা হইলে অন্তমান করা যাইতে 
পারে মে, শিশুর মন অংশতঃ অন্তম্্থী হইয়। পড়িয়াছে এবৎ তাহারই 
কক্ষণ দেহের উপর কর্তত্ের আংশিক হাসে দেখা যাইতেছে । শিশু 
জানেও না তাহার মনের গহনে কী হইঘাছে । সে শত টেঞ্। সবে 
নিদ্রাকালে ঠহিক বেগ ধারন করিতে পারে না। অনেক সময় 
উদরা»য়ের লক্ষণ প্রকাশ পায়। অর্থাৎ নিয়ন্বণ-ক্ষমতা শিথিল হইয়া 
আসে। 

(১) পিতা মাতা বেশি সময় একত্র থাকেন বা বিশ্রাম ভোগ 
করেন-__শিশু ইহ! চায় না। মা তাহার পিতার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে 
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আচরণ করিলে শিশুর মনে ঈর্ধার স্ট্ি হয়। শিশু নানা ছল-ছুতা 
খু'ঁজিতে থাকে--একবার বলে ক্ষুধা পাঁইয়ছে, অথচ খাছ্য দিলে পড়িয়া 
থাকে; একবার বলে তৃঙ্ক1 পাইয্বাছে, জল কাছে থাকিলেও স্পর্শ করে 
না; বারে বারে মল-মৃত্রের বেগ অশ্ভব করে, মাকে পিতার নিকট 
হইতে উঠিয়া আসিতে হয়। ছুই তিন বৎসরের শিশুও এত কৌশল 
অবলম্বন করিতে পারে । তাহার উদ্দেশ্তা মাকে পিতার নিকট হইতে 
নিজের নিকটে আনয়ন করা । ইহা ঈর্মারই রূপান্তর | 

১১। শিশুর আচরণে বনুগ্রকীর লক্ষণের মধ্যে এই কয়টি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । এগুলি নানাঁরূপে নানাভাবে মিশিয় প্রক্কাশ পাইতে 
পবরে। মাত।পিতাঁর এবং বরঙ্ক বাক্তিদের মনে রাখা কর্তব্য যে, 
তাহাদের হৃদ্গত ও আচরণ-গত নেহ-বৈনম্যই শিশুর এরূপ ঈর্ধার জন্য 
দাঁযী। আদর, উপহান, মনোযোগ, নিন্দা, প্রণংস। প্রভৃতির মধ্যস্থতায় 
অন্তরের পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ হইরা পডে। যন্ত্র ও আন্তরিকতা-সহকারে 
প্রতিদিনের আচরণে অপক্ষপাত মেহ-ব্যক্তি অভ্যাস করা কর্তব্য । 
আচরণে কোনোরূপ বাড়াবাড়ি করা কোনে! কারণেই সমর্থনযোগ্য 
নহে, এমন-কি ঈধা-পীডিত শিশুকে সাত্বন1 দিবার জন্যও নয়। মাঁতাঁ- 
পিতার কতব্য বড় কঠিন, তাহাঁদিগের অল্প অসতর্কতা ও পক্ষপাতিত্বের 
ফলেই শিশুর নিদারুণ মনঃপীড় ও সমূহ ক্ষতি হইবাঁর সম্ভবনা । মাতা- 
পিতার পারস্পরিক আচবণে অতি সাধারণ শোভন ও সংযত ঘনিষ্ঠতার 
অতিরিক্ত কোনো ভাব প্রকীশ পাওয়া শিশুর পক্ষে কল্যাণকর নহে। 


ভয় 

১২। অনেকের বিশ্বা__ভয় পাঁওয়া জন্মগত ব্যাপার, ইহা প্রকৃতির 
দেওয়া আত্মরক্ষার একটি ভালো কৌশল । শিশু জন্মমাত্র ভয়ের লক্ষণ 
প্রকাশ করে কিনা দেখিবার জন্য নানা প্রকার পরীক্ষা করা হইতেছে। 
সেই-সকল পরীক্ষা! হইতে নি:সংশয়ে অন্ততঃ এইটুকু বলা যায় যে, অতি 
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অল্প বয়সেই শিশু ভয় পাইতে পারে এবং ভয়ের উপলক্ষ্য নির্দিষ্ট কিছু 
নাই । বয়োবুদ্ধির সহিত ভরের উদ্দীপকের সংখ্যা বাড়িতে পারে। 
ভধষকে জয় করা যায়, ভয়কে জয় করিয়াই সাহন প্রকাশ করিতে হয়, 
উহাতেই বীরত্ব । শোনা যায় যিনি বীরশ্রেষ্ঠ তাহারও ভয়ের অভিজ্ঞত1 
আছে। তাহার সহিত ভীরু ব্যক্তির প্রধান পার্থকা এই যে, তিনি 
ভষকে জয় করিয়া চলেন, আর ভীরু ব্যাক্তি ভয় হইতে দুরে দূরে থাকিতে 
চায়। শিশু বীরও নহে, ভীরুও নহে। সে “হইয়া ওঠার অবস্থায় 
আছে। শৈশব দেখিয়া কাহারও সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা উচিত 
নহে-সে ভীর হইবে না বীর হইবে। তাহার পরিবেশ-অন্ুসারে 
তাহার ভীরুতা বা সাহস প্রাধান্য লাভ করিবে। ব্ল্া বাহুলা, শিশুর 
আপন বৈশিষ্টা-অন্নারে তাহার আত্মণঠন সম্পয় হইবে; পরিব্শ- 
নিরস্কণের এমন কোনে মন্্ নাই যাহার দ্বার! তাহার নিজস্ব সম্ভাবনা 
উড্াইযা দিতে পারা যায়; তথাপি এ কথা বলা চলে যে, কোনে? 
শিশুকেই শৈশব হইতে ভীরু বা সাহসী বলিয়। স্থির ধারণ। করা 
উচিত নহে । 

১৩। শিশু কিলে ভয় পায়, আর কিসে ভয় পায় না স্থির কর 
অসন্ভব। এখন যাহা দেখিলে তাহার ভয় হয় না পর্ক্ষণেই তাহ। 
ভীতির কারণ হইয়া উঠিতে পারে ; এখন যাহ ভয়ের উদ্রেক করে, পরে 
তাহাকে খেলার অঙ্গ করিয়া লইতে শিশুর বাধে না। ভয়ের কারণ 
যেমন নির্দিষ্ট নাই ভীতির উদ্দীপকের সংখ্যাও তেমনি অনিশ্চিত । 
অনংখ্য সম্ভাব্য কারণের মব্যে সাধারণতঃ কয়েকটি অবস্থা শিশু-চিত্তে 
ভয়ের উদ্রেক করিম্া থাকে | 

১৪। অপরিচিতের ভয় শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক । শুধু শিশুর 
পক্ষে কেন, সকল বরসেই অপরিচিতের ভয় অল্পাধিক দেখা যায়। বয়স্ক 
জীবনেও পুরাতন হুইতে একেবারে নৃতনে আগিতে হইলে ভয় করে। 
নৃতন অবস্থায় বা নৃতন পরিবেশেও পুরাতন জ্ঞানের, অভিজ্ঞতার, বা 

১৯ 


এন 
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অভ্যাসের ক্ষেত্র রহিয়াছে অনুভব করিলে ভয় কমিয়! যায়; নতুবা যাহা 
সম্পূর্ণ নৃতন বলিয়া ঠেকে তাহাতে ভয় হয়ই। নৃতনের ভয়ও আছে, 
আবার আকর্ণও আছে । আকর্ষণের জন্যই মন নৃতন নৃতন ক্ষেত্রে 
অগ্রসর হয় এবং নৃতন নৃতন ভাবে বিকশিত হয়। নৃতনের আঁকর্ণণ 
না থাকিলে মন অগ্রসর হইতে পারিত না। কিন্তু অগ্রগতির জন্য 
পুরাতন অভিজ্ঞতার যোগাযোগটুকু চাই । নৃতন ক্ষেত্রে পুরাতন ও 
পরিচিত কিছু আছে কিন। মন তাহ] দেখিয়1 লয়, তাহার পর সে চলে । 
শিশুর মনও পুরাতন ধারণা, পুরাতন অভিজ্ঞতার দ্বারা নৃতনের দিকে 
অগ্রসর হয়; নৃতন তাহাকে আকর্ষণ করে, আবার ভয়েরও সৃষ্টি করে। 
নৃতন কিছু দেখিতে, নৃতন স্থানে যাইতে শিশু ভালবাসে । কিন্তু মায়ের 
পুরাতন কোলটুকু তাহার প্রয়োজন, মায়ের কোলে থাকিয়া নৃতনের 
অভিজ্ঞত। গ্রহণ তাঁহার পক্ষে মনোমত ও স্বাভাবিক । 

১৫। বয়স্ক মনের ন্যায় শিশু-মনও নৃতন-কিছু ব্যাপারের সম্মুখীন 
হইলে তাহ।র মধ্যে পুরাতন অভিজ্ঞতা-অন্ুসারে পরিচিত কিছু আছে 
কিন খুঁজিতে থাকে । মন খানিকট। বুদ্ধির ব্যবহর করে, শিশুর নিকট 
অনুভব করাটাই প্রধান। শিশু যদি নৃতন কিছু দেখিয়া অনুভব করে 
যে, ইহার মধ্যে কিছু কিছু ইতিমধ্যেই তাহার জান! হইয়াছে, সমশুটাই 
নৃতন নয়, তাহ হইলে দে দেইটির প্রতি আকুণ্ট হইবে এবং সেইটিকে 
লইয়! নানা-প্রকার নৃতন অভিজ্ঞতা লাঁভ করিক্বে সচেষ্ট হইবে । কখনো 
কখনো ইহার বিপরীতও ঘটতে পারে; শিশু নৃতন কিছু দেখিয়া! 
পুরাতন অপ্রীতিকর স্মতি-বশে ভর পাইতে পারে এবং পলায়নের চেষ্টা 
করিতে পাঁরে। শিশুর অন্তরে হর়তো। কোঁনে। কাঁরণে বিড়াল-ভীতি 
রহিয়াছে-_সে বিড়াল দেখিলে ভীষণ ভয় পায় । মনের এই ভয় লইয়া 
সে ষদি শুয়ো-পৌক দেখিতে পায় তাহা হইলে হয়তো শুয়ো-পোকাঘ 
লোমের মধ্যে সে বিড়ালের লোমের পারিচয় পাইবে, তাহার বিড়াল- 
লোমের অস্থভূতিতে বিড়ালের সমগ্র ভীতি-দায়ক রূপটি তাহার অন্তরে 
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জাগিয়! উঠিবে; সে ভয়ে আতকাইয়া উঠিবে। ভয়ের অতীত অভিজ্ঞতার 
স্মৃতির সহিত শুয়ো পোকার লোম এক হইয়। গিয়া এই ভয়ের সি 
করিবে । কোনে ভয়ের ম্বৃতি যদি শুয়ো-পোকার দর্শনে জাগ্রত না 
হইত, তাহা হইলে শিশু একটু একটু ভয় পাঁইলেও অগ্রসর হইস্কা 
আদিত এবং শুয়ো-পোঁকা লইয়া খেলিতে আরম্ভ করিত। যে শিশু 
শুয়ো-পোৌকা দেখিয়া ভয় পায়, সে হয়তো সর্প দেখিলে অগ্রসর হইয়া 
আমে? কারণ সর্পেব দেহে নে এমন কিছুই অনুভব করে না যাহার 
দ্বারা তাহার বিডাল-স্মৃতি জাগিয়! ওঠে । শিশুর মনেব কোঁণে কখন কোন 
ভয়ের স্মৃতি লুকানো থাকে তাহার হিসাব রাখা মাতা-পিতার পক্ষেও 
অসম্ভব এবং কখন কি দেখিয়া এরূপ স্মৃতি উত্তেজিত হইবে তাহারও 
ঠিক নাই। সেই কারণে অপরিচিত কিছুর সম্মুখীন হইলে, কার্ধতঃ, 
ভয় পাইয়া শিশু উন্টা দিকে ছুটিবে অথবা একটু ভয়ের অন্তভূতি সত্বেও 
অগ্রসর হইয়া অপরিচিতের সহিত পরিচিত হইবে বল! যায় না। ষে- 
কোনো সম্ভাবনাই থাকুক, শিশুকে স্বেচ্ছায় তাহার সাধ্যমত অপরিচিত 
অবস্থায় যাইতে দেওয়া ভালো । কখনে! তাড়াুড1 করিয়া “আমার 
শিশু কি নিভীক" ইহা প্রমাণ করিবার জন্, শিশুকে অপরিচিতের মুখে 
ঠেলিয়া দিতে নাই । নৃতনের ভয়-ভয় ভাবটকু শিশু আপনা-আপনিই 
কাটাইয়। উঠিবে। মাঁতা-পিতা সঙ্গে থাকিয়া নৃতন অবস্থায় লইয়! 
যাইতে পারেন। ভয়ের স্মৃতি হইতে সাধ্যমত মুক্তি দিবার জন্য মা 
অথবা পিতা শিশুকে কোলে লইয়! একটু একটু করিয়া সহাইয়া সহাইয়া 
নৃতন ভীতি-উদ্দীপক অবস্থার সহিত পরি5য় ঘটাইয়! দিতে পারেন। 
শিশু ধাহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ভরসার স্থল বলিয়া মনে করে তাহারই স্পর্শে 
বা কোলে থাকিয়া ভয়কে মে জয় করিবে । সাধারণতঃ মাতা-পিতাই 
শিশুর শেষ্ঠ ভরসার স্থল। 

১৬। আকন্মিক ঘটনার সহিত শিশু দ্রুত উপযোজন করিতে পারে 
না। দে ভয়পায়। মনেযাহার আভাস পস্ত শিশু পায় নাই, সেইরূপ 
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কিছু হঠাৎ ঘটিতে থাকিলে শিশুর পক্ষে ভয় পাওয়া! স্বাভাবিক। তাহার 
অভিজ্ঞতা কতটুকু, তাহার দেহ ও মনের উপযোজন-ক্ষমতাই বা 
কতটুকু। পিতা-মাতাঁর পক্ষে যে-সকল ঘটনা তেমন আকন্মিক নহে 
শিশুর পক্ষে তাহা অত্যন্ত আকম্মিক হইতে পারে। এমন-কি, গৃহে 
হঠাৎ লৌকজন আঁসিলে, হৈচৈ আরস্ত হইলে, শিশু ভীত হইয়া পড়ে, 
মায়ের কোলে উঠিয়৷ পড়িতে চাঁয়। এই সময় মায়ের কোল হইতে বঞ্চিত 
করিলে শিশুর ক্ষতি করা৷ হয়। যেকোনো আকস্মিক ঘটনার সম্মুখে 
শিশুকে তাহার ইচ্ছ। অন্রসারে মাতৃ-পিতৃ-আশ্রয়ের স্থযোগ দেওয়া 
আবশ্যক । অতি আকনম্মিক ঘটনার নিকট শিশুকে লইয়! যাওয়ার 
কোনে সার্থকতা নাই, বরং ইহাতে শিশু-চিত্তে অকারণ ভয় জন্মিবারও 
সম্ভাবনা থাকে । নিতান্তই যর্দি আকম্মিক ঘটনার সম্মুখীন হইতে হয়, 
তাহা হইলে শিশুকে ঘটনার উগ্র বিষয্গুলি লইয়৷ গল্প বলিয়! পূর্ব 
হইতেই যথাপাধ্য প্রস্তত করিয়া রাখা যুক্তি-সঙ্গত। শিশুকে সর্বপ্রথম 
রেল-ষ্টেশনের অভিজ্ঞতা দিতে গেলে এইরূপ প্রস্ততি ভালো--ষ্রেখশনের 
ভিড়, ঠেলাঠেলি, চেঁচামেচি, হৈচৈ, রেল-গাডির হু হু শবে ষ্টেশনে 
আসা, ইঞ্জিনের তীব্র বাশি প্রভৃতি সম্বন্ধে পূর্ব হইতেই গল্প বলিয়া রাখ। 
ভালো । কোনোরূপ ভয়ের আবেগ স্ষ্টি করা এই মানমিক প্রস্ততির 
অন্তরায় । মাতাঁপিত। শিশুকে যে ভাঁবে গল্প বপিয়া আকস্মিক অবস্থার 
জন্য প্রস্তুত করিবেন তাহাতে একটুকুণ্ড ভযের আবেগ যোগ করা 
চলিবে না। 

১৭। শিশু মনে মনে নিজেকে অসহায় ও নিরপত্রাভ্রষ্ট বোধ করিতে 
থাকিলে তাহার স্বভাব ভীরু হইয়া পড়ে । শৈশবের এই অসহায় 
অনৈশ্চিত্যের ভাব যেসকল কারণে ঘটিতে পারে তাহার মধ্যে মাতা- 
পিতার দাম্পত্য জীবনের তীব্র অশান্তি, কলহের চীৎকার, দারিদ্র্য, 
শেহ-দৈন্য, গৃহে ঘন ঘন আকস্মিক পরিবর্তন, এইগুলিই অতি সাধারণ 
এবং অতি প্রধান । ইহার সহিত, “শিশুর বিপদ ঘটিতে পারে" মাতা- 
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পিতার কথাবার্তায় পদে পদে এরূপ আশঙ্কা প্রকাঁশ, পদে পদে শিশুকে 
ইহা করিতে নাই” উহা করিতে নাই” এই-জাতীয় উপদেশ এবং 
ভ'্সনা, গৃহের বাহিরের সহিত মিশিতে না দেওয়া, এগুলিও শিশুর 
পক্ষে মারাআ্মক। মাতা-পিতার আচরণে এগুলি থাঁকিলে শিশু ব্বভাঁব- 
ভীরু হইয়া যাইবে । 

১৮। শিশুকে বিভীষিকাময় গল্প ুনীনোর অভ্যাস অনেকের আছে । 
শিশুকে ভূতের ভয়ের গল্প বলিয়া বা ভয় দেখাইয়া অনেকে মজা অন্ভব 
করেন। ইহা শিশুর পক্ষে মারাত্মক । শিশু যে কেবল সেই গল্পটিতেই 
ভয় পাইবে বা যাহা দ্রেখাইয়। শিশুকে ভয় দেওয়া হইশ্।ছিল তাহাতেই 
মাত্র ভীত হইবে, তাহা নতে | শিশু এ একটি-ছুইটি গল্প শুনিয়। বা 
একবার-ছুইবার ভয় পাইয়া বু ক্ষেত্রেই ভয়ের পীড়া ভোগ করিতে 
থাকিবে। শিশুর স্বাভাবিক বিচরণের ও জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইয়া 
পড়িবে । শিশু অনেক সময় মায়ের কোলে শুইয়া ভঘ পাইতে ভালবাসে । 
মী তাহার কোলে শিশুকে আশ্রয় দিয়া একট-আদটু গল্প বলিতে পারেন, 
শিশু একটু-আধট ভয় পাইতে থাঁকিলে তাহার মন্দ লাগে না। সে ভয় 
পাওয়া! লইয়া পরীক্ষা করিতে চাহে, দেখিতে চাহে ভয়-ভয় ভাবটকু 
কেমন লাগে । ইহ] তাহার এক প্রকাঁর স্থখভোঁগ, ইহা তাহাকে পীড়িত 
করে না। কিন্ত মাঁয়ের গল্প বলায় ভয়ের সীমা থাকা প্রয়োজন, তাহা না 
হইলে ভয়ট্রকু শিশু উপভোগ করিতে পাইবে না, ভয়ে ভীত হইবে, 
পীডিত হইবে। 

১৯। অবস্থাবিশেষে আক্ম্মিক ভয় হইতে শিশুর মনে এমন গভীব 
ক্ষত হইতে পারে মে, বড়ো বয়সে যথেঈ জ্ঞান-ুদ্ধি হইলেও সেই ভয় 
থাকিয়া যায়। একবার একটি বালিকা আপন মনে একাঁকী খেলা 
করিতেছিল। অকনম্মীৎ কোথা হইতে ছুইটি ক্ষিপ্ত বিডাল মারামারি 
করিতে করিতে বালিকাটির গায়ে ঝাপাইয়। পডে। শিশু একেবারে 
বাক্যহত হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরেই বিড়াল ইটিছু অদৃশ্য হইল এবং 
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তাহার মা আপিয়া! গেলেন। শিশুর সেই ভয় মনে এমনই আঘাত 
করিল ষে, সে দ্রিনকতক গীড়িত হইয়| পড়িল। আশ্চর্যের বিষয় সেই 
বালিকাটি বড়ে। হইয়া! সস্তানের মা হইয়াছে, তথাপি তাহার বিড়াল- 
ভীতি আছে। কুড়ি-বাঁইশ বৎসর বয়স পর্যস্ত তাহার বিড়াল-ভীতি 
একটি মীনসিক বোগের মতো! ছিল। ক্রমশ নানা অবস্থার মধ্যে এই 
ভয় এখন কমিয়াছে, একেবারে যাঁয় নাই। তীব্র কাল্পনিক ভীতি প্রদশন 
করিলেও এইরূপ গভীর ক্ষতের হ্ষ্টি হইতে পারে। 

২০। শিশুর অন্তরে গোপন মাতৃবৈরিতা৷ বা পিতৃবৈরিতা থাকিলে: 
কখনো কখনো শিশু কোনে। কে'নো সজীব নিজীব পদার্থ দেখিয়া অন্তত 
ভাবে ভয় পাইতে পারে । কি দেখিয়া ভয় পাইবে তাহার কোনো  স্থত্ 
নাই। শিশুর গোপন মনের ইর্ষিতে যে-কোনো কিছু ভয়ের উদ্দীপক 
হইয়া শিশুকে পীড়া দ্রিতে পারে। ইতিপূর্বে এইরূপ একটি ঘটনার 
উল্লেখ করা হইয়াছে । মাঁতী-পিতার দিক হইতে পারম্পরিক প্রীতি ও 
সংযত আচরণ থাক চাই এবং শিশুর সংকটে ও অন্য সময়ে তাহাকে 
সম্সেহ স্পর্শদান আবশ্যক | 

২১। অস্তনিহিত গোপন কারণে আরো বন্ুপ্রকার ভীতির সৃষ্টি 
হইতে পারে। যে ক্ষেত্রে শিশুর অন্তঃপীড়া ছুধিষহ হইয়া উঠে দেই 
ক্ষেত্রেই এই-সকল বিচিত্র ভীতির প্রকাশ হয়। 

২২। শিশুর ভয় পাওয়ার কারণ কি তাহা বিশ্লেষণ করিতে না 
পারিলে, ভয় দূর করিবার জন্য পরিবেশ-নিয়ন্ত্রণ বা উপযুক্ত পরিবেশ- 
রচন! সম্ভব নহে । যাহাতে শিশু ভয়ের পীড়া পাইতে পারে, মাতা-পিতা 
(এবং অন্যান্ত সকলে) এরূপ পরিবেশ বর্জন করিবেন। তাহাদের 
অভিজ্ঞতা ও অন্মানই যথেষ্ট হইবে। তবে, ভয়ের ক্ষত হইতে শিশুকে 
অব্যাহতি দিতে গিয়া হয়তো সকল সময় তাহাদের ব্যবস্থা কার্ধকরী 
হইবে না। যে ক্ষেত্রে শিশু ভয়ের কারণে ক্রমশই অস্বাভাবিক হইয়া 
পড়িতেছে, সে ক্ষেত্রে নিজেদের বুদ্ধি-ব্যবস্থার উপর নির্ভর না করিয়া 
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মনোবৈচ্যের পরামর্শ লওয়াই বাঞ্ছনীয় । তথাপি, কয়েকটি বিষয় স্মরণ 
রাখিলে পিত।-মাতা শিশুকে অনেক দূর সাহাঁ্য করিতে পারিবেন £- 

(১) শিশু যাহাকে পাইলে সর্শ্রেঠ ভরসা পায় তাহার স্পর্শে 
শিশুকে রাখিয়া ভয়ের সম্মুখে যাঁওয় চলে। 

(২) ভয়কে জয় করিবার প্রত্যেক চেষ্টায় শিশু যেন সকলের উৎসাহ 
ও প্রশংসা বোধ করিতে পায়। সংযত ও আন্তরিক উতলাহই শিশুকে 
সাহস দেয়, অতিরিক্ত উৎসাহ ভালো নহে। 

(২) একটু-আধটু যুক্তির প্রভাব অনেক সময় শিশুকে ভয় দূর 
করিতে পাহাষ্য করে। শিশুর ভয় যে নিতান্ত অমুল্ক, তাহা যুক্তির 
দ্বার কখনো কথনে৷ বোঝানো যাইতে পারে। 

(৪) পিতা-মাতা শিশুর ভয় অমূলক প্রমাণ করিবার জন্য অন্ত 
কোনো শিশুকে পাঠাইতে পাবেন বা নিজেরা ভয়ের ক্ষেত্রে উপস্থিত 
হইতে পারেন । কাহারও কিছু ক্ষতি হয় নাই, ইহাই দেখানো উদ্দেশ্য । 

(৫) মাতা-পিতা শিশুর ভয়ের বিষয়টি ধীরভাবে মনোযোগ দিয়া 
শুনিবেন। তাহার পর হাক্কাভাবে প্রশ্নোত্তর করিয়! সকৌতুক প্রসন্ন 
হাসি দিয়া, শিশুর ভয়টি যে নিতান্ত “শিশ্ুস্তলভ' এই ভাবটি প্রকাশ 
করিবেন। 

(৬) কোনো! কোনো! ক্ষেত্রে, 'ইহা তোমার বয়সে ঠিক নহে” এরূপ 
সংক্ষিপ্ত মু ভত্সনাও কাজে লাগে। 

(৭) ভয় দূর করিবার জন্য কখনো শাস্তির ভয় দেখানো উচিত 
নহে। 

(৮) ভয় দূর করিতে গেলে শিশু অধিক ভয় পাইতেছে দেখিলে 
মাতা-পিতার দ্রিক হইতে জোর কর! বা তাড়াহুড়া করা ঠিক নয়। 
ইহাঁতে বিপরীত ফল ফলিতে পারে। 

(৯) সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাষ্য-_সংযত সেহ-প্রকাশ এবং নিভাক পরিবেশ 
যাহাতে আপনা-আপনি স্যষ্ট হয় এরূপ বাবস্থা । 
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(১০) একেবারেই ভয় দূর করিবার চেষ্টা না করিয়া, ক্রমশ ক্রমশ 
সহাইয়! ভয় দূর করা ভালো । 


ত্র 

২৩। শোন] যাঁয় ক্রোধের ন্যায় শত্রু জীবনে খুব কমই আছে, কিন্ত 
এই শক্রকে আমরা অতি শৈশব হইতেই আশ্রয় দিয়া আসিতেছি। 
অতি শৈশবে ক্রোধের প্রকাশ দেখিতে পাঁওষা যায় । শৈশবে ক্রোরধ- 
সংযমের অভ্যাস সামান্যই থাঁকে, অতি ঠশশবে সংযমের প্রশ্নই ওঠে না। 
তথাপি শৈশবে ক্রোপের কারণ অন্টমান করা এবং তদনুসারে সতর্ক হওয়া 
অপেক্ষাকৃত মহজ। বয়স্ক ব্যতিদের ক্রোধ হইতে শৈশবের ক্রোধ এই 
দিক দিয়া পথক। 

২৪। অতিশিশু নিজের হাত-পায়ের উপর করত ভোগ কহিবার 
জন্য যখন-তখন হাত-পা ছুঁডিতে থাঁকে। তাহার হাত-পা ছোড়া 
বয়স্বদের নিকট স্েহোদ্দীপক, শিশুর নিকট ইহা কর্ততের চর্চ|। ইহা 
তাহার স্বতঃস্ষ,ত আচরণ, ইহা তাহার ভালা লাগে। যাহা স্বতঃম্ফত 
তাহাই ভালো লাগে; যাহা ভালো! লাগে তাই স্বতংস্কতি । স্বতঃ- 
স্ক'তিতে বা ভালো লাগায় বাপ পড়িলে ক্রোধ হয়। শিশুর জীবনে 
নীতিজ্ঞান নাই । মাহা ভালে লাগে তাহা সকল সময়ে করা উচিত 
নয়”, “কেহ বাঁধা দিলে ক্রোধ করা অন্চিত'_এ-জাতীয় ধারণা শৈশবে 
গঠিত হওয়া কষ্টকর, অতি শৈশবের কথা ছাডিয়াই দেওয়া যায়। শিশু 
তাহার কর্ঠত্বে বা ভালো লাগায় বাধ! পাইলেই ভুদ্ধ হয়। কাহার 
উপর ক্রোধ তাহার ধারণ! নাই, কেন ক্রোধ তাহা"ও জানা নাই । 
কিন্তু বাঁধা পাইলেই সে ত্রুদ্ধ হয়। নিজেরই হাত-পা ছোড়াঁর জন্য 
তাঁহার জামা হাতে জড়াইয়! গিয়াছে এবং হাত নাড়া] বন্ধ হইয়া? গিয়াছে, 
শিশু তীহা বৌঝে না, সে ক্ুদ্ধ হইয়া কাদিয়া ওঠে । নিজেই নিজের 
পা কাথার তলায় আটকাইয়া ফেলিয়াছে, অমনি ক্রোধ এবং ক্রন্দন 
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ফাটিয়া পড়িল। যাহা! ভালে! লাগে তাহাতে বাধা পড়িতেছে, সেইজন্য 
ক্রোধ । 

২৫। কখনো কখনো দেখা যাঁয় শিশু মুঠি করিয়া ধরিতে গিয়া 
আপনার মাথার চুল ধরিয়া ফেলে। মুঠি সরাইতে গিয়া চুলে টান 
লাগে, দেহে গীড়। পায়, পীড়া ভালো! লাগে না। ভালে। লাগে না বলিয়া 
ক্রোধ হয়। শিশু নিজের চুল টানিরা ধরিয়া যে কাঁদিতে থাকে, 
তাহাতে কেবল ধাথ। নাই, ক্রো্ও আছে । 

২৬। ব্য়োবৃদ্ধির সহিত শিশুর এই ভালো লাগার এবং ভালো ন! 
লাগার ক্ষেত্র বিভ্তুত হইতে থাকে । নিজ-নিজ টবশিষ্ট্যের উপর অনুকরণ 
ওখিক্ষার প্রভাবে ভালো লাগা না-লাগাঁর উপলক্ষ্য বহুপ্রকার হয় । 
শিশু একটি বড় হইলেই এত দিকে ভীলে। লাগার গুমাণ দেয় এবং এত 
ব্যাপারে ভালো ন1 লাগাঁব প্রতিবাঁদ জ্ঞাপন করে যে, সব যেন হিসাবে 
ধর! যায় না। ব্যমের সহিত কেবল ভালো লাগ। আর ন।লাগ] বিচিত্র 
হয় তাহ! নহে। বাঁধা অন্ভব করার দিকেও বৈচিত্র্য দেখা যাঁয়। 
শিশুর প্রথম জীবনে বাধা বলিতে শারীরিক বাধ। বোঝায়-_-শিশু যাহা 
কবিতে যাইতেছে, হয়তো আগ্তন ধরিতে যাইতেছে, তাঁহাতে মাতা- 
পিতা উপদেশ দির! বাধ! দ্রেন না, কারণ শিশু উপদেশের বাঁধ! বুঝিতে 
পারে না) তাহাকে বাপা দিতে হইলে হাত-ছুইটি চাঁপিয়া ধরিতে হইবে 
এবং তাহাকে সবশুদ্ধ কোলে উঠাইরা লইতে হবে। শিশু এই হাতি 
চাপিয়া ধরাঁটা বোঝে, কোলে উঠ।ইয়। লওয়াটা বাঁধা বলিয়! অভভব 
করিতে পারে । তাহার পর শিশ্ব যতই বড় হইতে থাকে, তাহাকে 
বাধা দেওয়ার পদ্ধতি ৪ অনেকপ্রকার হইয়া যাঁৰ। ভালো লাগার বস্তুটি 
সরাইয়া লইলে শিশুকে বাধা দেওয়। হইতে পারে, শিশুর ক্রোধ হইতে 
পারে। ভয় দেখাইয়া, শা্ডির ভয় দেখাইয়া, মৌখিক নিষেধ করিয়া, 
শিশু যাহা চাহিতেছে তাহার পরিবর্তে অন্য-কিছু দিয়া, নিন্দা করিয়া, 
অসন্তোষ বা দুঃখের দোহাই দিয়া, আরে কত রকমে শিশুর ভালো! 
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লাগায় বাধা স্থহ্ি করা যায়। শিশু ইহার প্রত্যেকটিতে অল্লাধিক ক্ুদ্ধ 
হইয়া ওঠে। তাহার বয়োবৃদ্ধির সহিত আত্ম-সংবরণের অভ্যাস গঠিত 
হইলে ক্রোধের প্রকাশ অবশ্য সংযত হইবে । শিশু আরো! বড়ো হইলে 
তাহার ক্রোধ-গ্রকাশের পদ্ধতও বহু প্রকারে পরিণত হয়-_কখনো 
অবাধ্যতা প্রকাশ করে, কখনে। গৌ। ধরিয়া ব্সিয়। থাকে, আবার কখনো? 
আহার ত্যাগ করে। ইহা তো মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত) ইহা ব্যতীত 
আরো! অনেক প্রকাঁর ছদ্মপথ আছে; সেগুলির সাহায্যে ক্রোধ ঠিকই 
প্রকাশ হয়, কিন্তু উপরে ক্রোধের লক্ষণ থাকে না। এই পদ্ধতিগুলি 
শিশুর একচেট্টয়া নহে, শিশু বড় হইয়! বয়স্ক জীবনেও এগুলি ব্যবহার 
করিতে পারে-_-পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে । এমন-কি 
রাজনীতি-ক্ষেত্রেও প্রায় সবগুলিরই প্রয়োগ দেখা যায় না কি? 

২৭। সে খাহাই হউক, শিশু আত্ম-বিকাঁশের লক্ষণ হিসাবে» 
পরিবেশের যোগে (অর্থাৎ অনুকরণ ও শিক্ষীর দ্বারা) ক্রমশ বিচিত্রভীবে 
আপন ভালে! লাগা না-লাগ প্রকাশ করিতে থাকে, বিচিব্রভাবে 
আপন ভালো লাগার ক্রিয়ায় বাধা অন্রভব করিতে পারে 
এবং বিচিত্র পথে ক্রোধ প্রকাশ করিতে পারে; আবার অল্প 
ক্ষেত্রে ক্রোধ সংবরণ করিয়া সংযমের পরিচয় দেয়। ইহার 
সহিত ক্রমশ ক্রেের অন্যান্ত কারণ দেখা দ্রিতে থাকে । ইহাদের 
কতকগুলি অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই দেখা যাঁয়, কতকগুলি একটু বড় 
হইলে প্রকাশ পা । নিজেকে ভালবাসা শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক । 
অতি শৈশবে ইহার প্রমাণ হয়তো পাওয়া যায় না, তথাপি অল্প বয়স 
হইতেই শিশু নিজেকে ভালবাসিতে আরম্ভ করে এবং চির জীবনই 
এই আত্মপ্রেম নানাভাঁবে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাহার প্রতি মুহূর্তের 
আচরণকে প্রভাবাদ্বিত করে। একটু ভাবিলেই আমরা আমাদের প্রচ্ছন্ন 
আত্ম-প্রেমকে ধরিয়া! ফেলিতে পারি । আয়নার সম্মখে দীড়াইয়৷ আমরা 
যে নিজের মুখখানিকে যথাসাধ্য সুন্দর করিয়! তুলিতে চাঁঈ, তাহার 
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অন্যতম কারণ আমাদের নিজেদের প্রতি গভীরতম ভালবাসা । অন্তরের 
এই গভীরতম আত্মপ্রেম নানা নামের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া 
আছে-কখনো। বলি প্প্রাণের মায়া, কখনো! তাহাকে অহংকার 
অভিমান আত্মসম্মান প্রভৃতি নাম দিই। যে নামই আমরা দিই-না' 
কেন, আমাদের আত্মপ্রেম ইহার মধ্যে একটু না একটু লুকাইয়া 
থাকেই। বয়স্ক জীবনে ইহা অতি স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়; শৈশবেও 
ইহা অম্পষ্ট নহে। শৈশবের আত্মপ্রেমেই শিশুর প্রশংসা শুনিবার 
ইচ্ছাকে প্রবল করিয়া তোলে । শিশু যখন ঈর্ধাপরায়ণ হয় তখন 
তাহার ঈর্ধার মধ্যে আত্মপ্রেম লুকাইয়া থাকে । নিজের সুখ্যাতিতে 
স্থখ, নিজের নিন্দা শুনিলে ক্রোধ ও ছুঃখ; যাহাকে ভালবাসি 
তাহার হ্বখ্যাতিতে স্বখ এবং তাহার নিন্দায় ক্রোধ; যে জর্ধার 
পাত্র তাহার খ্যাতিতে ছুঃখ ও ক্রোধ এবং নিন্দায় সথখ। এগুলি 
বয়স্ক জীবনের অতি পরিচিত ব্যাপার। শৈশবের গ্ারভ্তে এগুলি দেখা 
না গেলেও, শৈশবের মাঝামাঝি হইতেই ক্রোধের এবং স্থখের এই 
কারণগুলি স্পষ্ট হইতে থাকে । 

২৮। মাতা-শিতা শিক্ষক-শিক্ষিকা] পাড়া-প্রতিবেশী সকলকেই 
স্মরণে রাখিতে হইবে যে, শিশুকে ক্রুদ্ধ করিয়া কোনো শিক্ষা দেওয়া 
সম্ভব নহে। শাসনের ভয়ে শিশু তাহার ক্রোধ প্রকাঁশ করিতে না 
পাঁরিলে শিশুর অন্তর বৈরভাবাপন্ন হইয়া থাকে, বাহিরে তাহার 
আচরণ বেশ স্থবোধ বালকের ন্যায় হইতে পারে। পুনঃ পুনঃ ক্রোধের 
, উদ্রেক হইলে শিশুর মন শিক্ষা-বিমুখ হইয়। পড়ে, বাস্থ অভ্যাস ভালো 
হইলেও অন্তরের পরিণতি উন্টাঁপথে ঘটিতে থাকে । স্থতরাং শিশুর 
ক্রোধ যাহীতে স্যষ্ট না হয়, তত্প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন । 
কোনো কোনে ক্ষেত্রে শিশুকে ক্রোধভোগ হইতে রক্ষা করা সম্ভব 
নহে। কারণ, শিশু যাহা চাহে তাহাই করিতে দেওয়া সকল সময় 
চলে না, উচিতও নহে। সেই-সকল ক্ষেত্রে শিশু ক্রুদ্ধ হইবে। জ্ুদ্ধ 
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হইলেও উপায় নাই, তাহার বুহস্তর মঙ্গলের জন্য তাহার ক্রোধ সহ্য 
করিতে তইবে। যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে, অন্য কিছু দিরা বা অন্য 
কোনো দিকে আকরুঞ্গু করিয়া শিশুকে অনভিপ্রেত ঝোক হইতে রক্ষা 
কণা ভালো! । তবে, কোনো কারণেই শিশুর ক্রোধের সমম্ব প্রত্যক্ষ- 
ভাবে কিছু শিক্ষা দিবার চেষ্ট! করা অন্ুচিত। বরং শিশুকে আপন 
ইচ্ডা অন্তমাবে একা-একা ক্রোধ প্রকাশের স্বম্বোগ দেওয়া! চলিতে 
পারে; তাহাকে ভুলাইনা রি যদ্িনাথাকে তাহা হইলে তাহার 
ক্রোধের দিকে চাহিতে মাই, লে দেন একা-এক জ্রৌধ-ভোগ করে। 
তাহার ক্রোপ দ্েখিয়। মাত-শিনাব ক্রোধ বেধ করা ক্ষতিকরূ। 

২৯ | কোণ উপশম করিবার জন্য শিশুব ক্রোপের কাঁবণ অনভপন্ধান 
করা প্রয়োজন । মাত। পিতা ধৈষশীল ভইলে, স্বেহ-কোমল মন লইয়া 
শিশু কোধেণ কারণ বুবিতে চেষ্টা কবিলে, ব্যথ হইতে হয় না। 
অপিকাংশ শেত্রি শিশ্বুব খোব এবং তাহার কাবণ এত স্পন্ছ থাকে যে, 
মাতাপিতাব অন্মানই যখেষ্ট হয, কোনো বিশেধজ্ঞের সাহায্য 
প্রয়োজন হয় না। স।ঙগাইয়। লিখিলে ক্রোদের কারণ প্রধানতঃ সাতটি 
বলিয়া মনে হয়- 

(১) শিশুর ভালো-লাগায় বাধ! পাওয়া, 

(২) ভালো না লাগিলেও কাজে শিযুক্ত হওষ1। 
(৩) উধ]। উঈর্ঘার পাত্রের প্রশ'স।। 

(3) আত্মশিন্দা। 

(1) প্রিযজনের নিন্দা । 

(১) বিদ্ধপ। 

(৭) দেহের ও মনের ক্লান্তি । 

৩০। এইগুলি মনে রাখা কঠিন নহে, এবং শিশুকে এই-মকল 
ক্রোধ-জনক অবস্থ। হইতে রক্ষা করাও কঠিন মহে। উদ্াহরণ-ম্বরূপ 
বল! যাঁর যে, শিশুর সন্মুথে তাহার ঈর্বার পাত্রের প্রশংসা করার কোনে 
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প্রয়োজনই থাকে না; শিশুর শিন্দাবাদ করাও শিশুকে শিক্ষাদানের 
শুভ পশ্থা নহে, বিদ্রপ করা প্রকপ্রকার নিষ্ট,রতা এবং নীচতা ছাড়! 
আর কিছুই নহে। শিশু যাহাকে ভালবাসে বা শিশু যে বস্ত 
ভালবাসে তাহার নিন্দা করার অভিপ্রাষ শিশুকে গীডা দেওয়া 
ব্যতীত আর কি হইতে পারে? ইহাও তো নিঈবতা। দেহের ও মনের 
ক্লান্তি ঘটিলে শিশুবও ক্রোধ হইতে পারে । শিশুর কোপেব কোনো 
কারণ ন। থকিলেও শিশু যে কোনো ছুতায় ক্রোপ কাশ করিতে 
পারে। নিদ্রাতুর শিশুর ক্রোধ-কাতর মেজানেব কথ। সকলেরই জানা 
আছে। 

৩১। সর্বোপরি শিশু ক্রোদের কৌশল ও অভ্যান গঠন করে 
অন্ভকরণের দ্বারা । পগ্সিবেশে ক্রোধের ঘন ঘন প্রকাশ দেখিতে থাকিলে 
শিশুও ক্রোধ-প্রকাশের অভ্যাস প্রাপ্ত হয়। পরিবেশ শাপ্ত স'যত 
ক্রোধপীড়া-হীন হইলে স্বাভাবিক ভাবেই শিশুর ক্রোধের কৌশল 
নিতান্ত শিশু-স্বলভ এবং অস্কায়ী হইর| যান_টদনন্দিন জীবনে 
ক্রোধকে অভিপ্রায়-পিদ্ধির কৌশল বণিয়া গ্রহণ করিতে শেখে না। 
অবশ্য, নিক্ষোধ শিশু সম্ভব নহে । তথাপি শি হ্বভাষ-ঞ্রোধী ন। 
হইয়াও স্বচ্ছন্দে বড় হুইয়। উঠিতে পারে, যদ্দি তাহার পরিবেশে ক্রোধের 
লক্ষণ বিরল হয়। 
মিথ্যাচবণ 

৩২। শিশু অধিকাংশ গৃহেই অল্প বয়সে মিথা। বলিতে ও মিথ্যার 
আচরণ করিতৈ শিখে । শৈশবের যিথ্যাচরণ মাভাপিভার বা অভি- 
ভাবকের চিন্তার কারণ হইয়া উঠে। ভাহার। শিশুকে সকল 
মিথ্যাভ্যামের জন্য দায়ী করেন। ভাবেন তাহাদের মকল চেষ্টা 
সত্বেও শিশু মিথ্যাচারী হইয়! উঠিতেছে, অতএব শিশু শিজেই মন্দ | 

৩৩। জন্ম হইতো শশু সত্য-মিথ্যার কোনো ধারণ! বহন করিয়া 
আনে না। সত্য-মিথ্যার ধার্ণ। শিশুর শিক্ষারই ফল, পরিবেশের সহিত 
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যৌগ[যোগেই তাহার আত্ম-গঠন। পরিবেশে নিশ্চয়ই এমন কিছু 
আছে যাহার 'প্রভাবে শিশু মিথ্য চরণে নিজেকে প্রকাশ করে এবং 
মিথ্যাচরণের দ্বার। নিঙ্জেকে চালাইয় লয়, আত্ম-গঠন করে। জীব-জন্ত 
কীট-পতঙ্গের পরিবেশে শিশুর সত্য-মিথা। সম্পর্কে শিক্ষার সম্তাব্না নাই, 
জড় পরিবেশের দ্বারাও শিশু সতা-মিথা। শিক্ষা করে না। ব্যক্তি- 
পরিবেশের যোগেই শিশুর সত্য-মিথ্যার ধারণ! স্থষ্ট হইতে পারে এবং 
মিথ্াচরণের অভ্যাস গঠিত হইতে পারে। ব্যক্তি-পরিবেশের মৃধ্যে 
ধাহারা নিকটতম এবং ধাহাদের সহিত প্রীয়ই যোগ ঘটে, তাহাদের 
সংম্পশেই শিশুব মিখ্যার ধাম এবং মিথ্যা আচরণ স্্ট হইতে পারে। 
নচেৎ শিশু আপনা-আপনি মিথ্যা শিক্ষা করে না, ইহা তাহার স্বভাব 
নহে; সত্যই স্বাভাবিক, যিথ্য। স্বভাব হইতে বিটাতি মাত্র । 

৩৪। মাতাপিতা 5৪ অন্যান্য ব্যক্তিরা অনেক সময়ই মিথ্যা 
অবলম্বন করেন, শিশুব সম্মুখেই কথনে। কখনো স্পষ্টভাবে মিথ্যা বলেন, 
মিথ্যা আচরণ করেন । ব্যক্তি-পরিবেশে মিথ্যার অভিজ্ঞতা পুনঃ পুন: লাভ 
করিতে থাকিলে শিশুর চরিত্রে যিথ্যা আশ্রয় গ্রহণ কবে। অভি- 
ভীবকেরা মিথা হইতে রক্ষা করিবার জন্য অনেক ক্ষেত্রে মিথ্যা বলিতে 
বলিতে হঠাঙ থামিয়া যান, তাহাদের মিথ্যাচরণের মাঝখানে শিশু 
আপিয়। পড়িয়াছে দেখিয়া মিথ্যাকে এ কথ| - ও কথ! দিয়া ঢাক! দিবার 
চেষ্টা করেন; অথবা ঠাঁবে-ঠোবে মিথ্যার কাজটুকু সারিয়া লন। 
ঠারেঠোরে কী বলিয়া, আচরণকে একটু কপট সত্যেব আবরণ 
পিয়া শিশুর সন্মুখে কাজ চালাইয়া লওয়ার বিপদ আছে। শিশু 
স্বভাবত:ই বয়গ্চদের কথাবাত্তী চাল-চলন বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করে। 
যখন তাহার সম্মুখে বয়স্করা স্পষ্টভাবে আচরণ করেন তখন শিশুর 
মনে একপ্রকার স্পষ্ট ও নির্ভুল ধারণ জন্মিতে থাকে । কিন্তু বয়স্ক- 
আচরণে অস্পষ্টতা গোপনতা আভাস ইঞ্ষিতের কৌশল থাকিলে শিশু 
অস্পষ্ট অসম্পূর্ণ অতিরঞ্জিত বা ভ্রান্ত ধারণ] গ্রহণ করিতে পারে! 
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মাতা-পিতা কি বলিতেছেন, কি করিতেছেন, তাহ ঠিক বোঝা 
যাইতেছে না বলিয়া শিশু যে বুঝিবাঁর চেষ্টা ত্যাগ করিবে তাহা 
নহে। শিশু নিজের মতো করিয়া বুঝিয়া লইবে। শিশু আভাসে- 
ইঙ্গিতে অনেকটা বুঝিয়া লয় এবং বহু ক্ষেত্রে একটু বেশী করিয়াই 
বোঝে । মাতী-পিতা প্রভৃতির আভাদে-ইঙ্গিতে মিথাচরণ শিশুব 
মনে এক রকম করিয়া ধরা পড়ে ; হয়তো! যতট। এবং যে দিকে গিথার 
অভিপ্রাধ তাহাদের ছিল না তদপেক্ষা অপিক পরিমাণে ও ভিন্ন দিকে 
মিথ্যার অঙ্থমান করিয়া লয়। এই কাঁবণে শিশুর সম্মুখে মিখার 
আভাম-ইঙ্গিতও যথেষ্ট ক্ষতিকর হইতে পারে। 

৩৫। মাতী-পিতা তাহাদের ক্ষু্র শিশুটিকে সহজাত বুিমন্বার 
সন্মান পিতে রাজী হন ন|, ভাবেন শিশু আর কি বুবিবে। এই 
ধারণার বশবতী হওয়ায় তাহারা শিশুর সম্মুখে যথেষ্ট সতর্ক থাকেন না। 
অনেক সময় শিশু প্রশ্ন করিয়া মাতা-পিতাঁকে বড় অন্বিপাঁয় ফেলে। 
বিশেষ করিরা শিশু জন্মবৃস্তাম্থ সম্বন্ধে বা দেহ পৈশিষ্ট্য লইয়া খন 
প্রশ্ন করে, তখন মাতা পিতা মিথ্যার আশরয গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। 
কিন্তু শিশু নাণা স্থান হইতে নানা প্রকার অভিপ্রতা লাভ করিয়া 
মাতা-পিতার দেওয়া জম্ম-ব্যাখ্যা ব। দেহ-ন্যাখা। মিথ্যা! বলির। বুঝিতে 
পারে এবং কামশ্রেণীর প্রশ্নোন্তর যে গোপন করিতে হয় তাহা বেশ 
ভাল ভাবেই শিগিয়া লন। ইহা বাতীত মাতা-শিতা সব জ।নিয়। 
শুনিয়াও শিশুর সম্মুখে মিথ্যাচনণ কশিয়া বসেন । অভ্যাসে বা স্বভাবে 
মিথ্যা পাকা হইয়। গেলে কত ধিন আর সতর্ক থাকা সম্ভব। এখন 
সতর্ক থাকিলে ৪ পরে যে-কোনো মুহূর্তে অসতর্ক হইয়া পড়িতে পারেন, 
আজকের সতর্কত। দেখিলে কাল যে মতর্ক থাকিবেন সে কথা 
বলা যায় না। এই কারণে শিশুর মিথ্যার অভিজ্ঞতা মাঁতাপিতার 
চেষ্টা নব ঘটিতে থাকে । মাতাঁপিতার অভ্যাসে মিথার প্রভাব 
স্থায়ী হওয়ার প্রধান কারণ সংসারের অভাব এবং অহ্প্ট কামন] | 
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অভাব এবং কামনার অতৃপ্তি হইতেই ছল-চাতুরী ও মিথ্যার অসংখ্য 
কৌশল প্রয়োজন হইরা পড়ে। প্রথম প্রথম নিজের মনের অনিচ্ছা 
সব্বেও মিথ্যার আশ্রয় লইতে হয়, অবশেষে বারে বারে মিথ্যা-ভাবণ 
মিথ্যাচরণ করিতে করিতে এরূপ অভ্য।স দীড়াইয়! যায়। অনেকের 
আবার মিথ্যার অভ্যাস এতদ্বর পর্যন্ত পাক হইয়। গিয়াছে যে, তাহার। 
অপ্রয়োজনেও, কেবল মিথ্যাআচরণের স্থখেই মিথ্যাচরণ করে। 
ইহাদের পক্ষে শিশুর সন্মখে সতর্ক থাকিবার ইচ্ছ| বা চেষ্টা কিছুই 
আবশ্যক বা সম্ভব বোধ হয় না। মাতা-পিতা সংস্কার-বশে অনেক 
সময় মিথ্যাচবণ করেন । তাহাদের সংস্কার একপ্রকার আচরণে বাধা 
করে, মুক্তি অন্যপ্রকার আচরশকে সত্য বলিয়! প্রমাণ করে, এমন-কি 
বিশ্বাস সংস্কারের অন্তরূপ থাকে না। ইহার ফলে দৈনন্দিন আচরণে 
মাতা-পিতার অপামগ্ধম্য ঘটে, মিথা। প্রকাশ পা । শিশুকে কিছু না 
বলিলেও সে বুঝিয়। লয় মিথ্যা কোথায় কিভাবে রহিয়াছে । 

৩৬। শিশু কেবল মাতা-পিতার বা বষস্ক ব্যপ্তির পরিবেশ 
হইতেই মিথ্যাচরণ শিক্ষা করে তাহা নহে। সঙ্গী-সাখী সমবযনপীরা ৪ 
অন্প।শ্বিক মিথ্যার শিক্ষার পরস্পরকে প্রভাবিত করে। ষে শিশুব 
মিখ্যায় মাত্র হাতে-খড়ি হইয়াছে, সে তাহার সঙ্গী-সাথীদের সাহায্যে 
দ্রুত আরও বহুবিধ পাঠ আয়ন্ত করিয়া লয়। মীতা-পিতাঁর অনুমানেক 
বাহিরে থাকিয়। শিশু মিথ্যাক় অভ্যন্ত হইতে থাকে । 

৩৭। নিতান্ত অনুকরণ করিয়া শিশু মিথ্যাচরণ করিতে পারে । 
মিথ্যার লাভ-ক্ষতির ধারণ তখনো থাকে না, খাকে কেবল নিছক 
অস্থকরণ। ইহার সহিত আমোদ ব| মজা পাইবার জন্যও মিখ্যা- 
ভাষণ থাকিতে পারে । কখনো কখনো মিথ্যাচরণ করিলে কি হয় তাহা 
দেখিবার ইচ্ছায় শিশু মিথ্যা বলে ও মিথ্যা করে । এই.শুণীর মিথ্যা 
ঠিক যিথ্যাচরণ নহে, ইহার পশ্চাতে কোনে। লাভের কামনা বা 
অলামাজিক বুদ্ধি কাজ করে না। ইহ] শিশু-স্থলভ খেলা মাত্র। কিন্ত 
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ক্রমশ লাভের অভিজ্ঞতা আসিয়! যাঁয়। শিশুর কিছু কামনা রহিয়াছে, 
সে কিছু পাইতে বলিতে বা করিতে চাহে, অথচ মাতা-পিতা বা অপর 
কাহার ও নিষেধ বা অনিচ্ছা থাকা তাহার কামন। তৃপ্ত হইতেছে না। 
এক দিকে তাহার নিজের ইন্ছা, অপর দিকে অভিভাবকদের অনিচ্ছা ও 
“[ভ্ির সম্ভাবনা । শান্তির ভয় থাকায় সামনা-মামনি অভিভাবকদের 
আঁনচ্ছ! অগ্রাহ্থ করিতে পাবে না, অখচ ইচ্ছ।কে শত্যত করিবার মতো 
এ৩্যাসও হযতে। গঠিত হয মাই । এ কেতে মিথ্যার অটিঞ্ঞতাকে 
ব্বহার করিবার লোভ শিশুর হইবেই। (কেবল শিশু কেন, ব্ধরাও 
০৩1 এইরূপ করিয়া খাকেন এবং করিষ। থাকেন বাল্য়।ই শিশুর। এই 
অভিজ্ঞতা লাভ কণিতে পারে ।) সঙ্গী-সাণীসএ অনেক সময় শিশুর 
হ₹স্ছামত আচণশের অগ্তব্'র হইন1 দাডায়, তখন শিশু স্পা সাথীদের 
সাহত মিথ্যাচরণ করিয়া আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করে। মাতা-শিত। 
প্র5তির প্রতি অতি গভীর ভালব।স। ও বিখাপ থ।কিপে শিশু নিজের 
ইচ্ছার বেগ সংধত ক্ধিতে পাবে এবং 'অভিভ।ব্কদের অনিজ্ছাকে 
যখোচিত সম্মন দেখইতে সমথ হয় । ভ।লবাস। ও পিখাশেরণ পরিবেশে 
মিথ্যাচপণের ক্ষেত্র সঞ্ধচীণ হইঘা যার, শাসনের পবিবেশে মিব্যাহই শিশুর 
আন্ম-বিকাশের অবলন্গন হইয়া দাঙার। শাসন ও বৈবভাব থাকিলে 
শিশু কোনে। উদ্দেশ্য ন। থাকিলে প্ শিছের কোনো কাষন। ৬গ্য কবিবাপ্ 
প্রয়োজন না হইলেও, পিতা-মাতার ব শ্িঙ্ষিক-অটিভাপন প্রভৃতির 
নিষেধ লভঘন করিবার জন্যই মিথ্যাচরণ কর্ধে। পিত|মাভ। শিষের 
করিয়াছেন, অতএব তাহাদের নিষেধ লঙ্ঘন কবিতে হইবে। রা অনান্ত 
করায় হদতো শিশুর কোনে লাভ নাই, কোনে। অতৃপ্ঠ ইচ্ছ। ভপ্ু হইবার 
নাই, তথ।পি নিষেধ লঙ্ঘন করার একটা ঝেক শিশুর মনে অ।সিতে 
পারে। এই ঝেোকের বশে সে অভিভাবকদের নিদেশ উপেক্ষ। কবিয়। 
বলিতে পাবে । কিন্তু ধরা পড়িয়। শাস্তিভোগের ভয় আছে, অতএব সে 
মিথ্যার কৌশলকে ব্যবহার করে। সঙ্গী-সাথাদের ক্ষেত্রেও এইবপ 
১২ 
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ইতে পারে । কখনো! কখনো ঈধার প্রভাবে শিশু নিজেকে অপরের 
নিকট বড় কলিব।র জন্য এবং ঈধার পাত্রকে ছোট করিশার জন্য মিথ্য। 
বলিতে ও করিতে পারে। অপরের নিকট প্রশংস! বা আঁদন পাইবান 
জন্য৭ অনেক সময়ে শিশু মিথ্যা বলে। চি করাও একগ্রবাঁর 
মিথ্যাচিরণ । ইহারও একাধিক ক।বণ আঁছে । ঈষার ধশে আনেক শিশু 
চুরি করে? যে ঈর্ষ।র পাত্র পে কোনো বিশেষ বন্ত লইয়া সণ 
পাইতেছে, ইহ] ঈনা-পীডিত মনে শিশু কেমন করিমা সহ কনে? মেই 
ধার পীডাব উপশমের একটি উপায় । অতএব 
শিশু দেই বস্তুটি অপহবণ কলে অথনা নষ্ট করিয়া ফেলে | উহ1 চরি 
সনোহ নাই । কাবণ কেবল ঈা। আনার, অভাবব্শত কোনো কোনে 
সাপে নাবপিয়|লওব!র এক প্রকাণ অহ্যাস গহিত হইতে দেখা যাম। 
না বলিয়া লণ্য়ান বস্তগুপি নিভা তুস্চ : কণাট।-মূলাটার আক নহে। 
অডিভাবকেব। এগুলি এ ভাবে ল্চযা চুরি কণা বলি মনেই বেন না। 
কিন্তু ইহা শিশুর অভ্যাসে চণির সুটন! করে। অভাবের জন্য টপির 
অভ্যাম গঠিত না হইলে শিশুর সাময়িক অভাববোপ হইলে ছুই 
একবার অপহরণ কবিয়। ব্সা অসন্তব নহে; অপবৰ কাহারও কোনে 
জিনিস বহিরাছে, শিশুর খুব ভালো। লাগিয়াছে, শিশু উভ। পাইতে চাহে, 
অথচ পাইবার কুষোগ-স্থবিধ। নাই , তখন উহা »রি করিবার ইচ্ছা দেখা 
দিতে পারে। কাহারও কাহারও মতে শিশু নানা প্রকার জিনিস সংগ্র 
করিয়া তাহার উপর মালিকানার স্থখ ভোগ কবে। তখন সংগ্রহ 
করিবার ঝেকে সে কোনো কোনো বস্ত চুরি করিতে পারে। শিশু 
মীতা-পিতার শ্সেহ হইতে বঞ্চিত হইলে, বা শিণাপদ্দ কোনে আশ্রর 
নাই বিবেচনা করিয়া শিশুর মন পীড়িত হইতে থাকিলে, টুবির অভ)াস 
সষ্ট হইতে পারে বপিয়। অনেকের বিশ্বাস আছে। ইহা ব্যতীত মনেব 
অত্যন্ত গোপন কামনা গোপনে গোপনে মনকে পীড়। দিতে থাকিলে, 
শিশুর অন্তরের গভীরে বৈরিতা থাকিলে, অনেক সময় শিশু চুপি করিতে 


৩ -$ 
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থাকে । মনের গোপন কারণে, অথ শিশু যখন তাহার নিজের মনের 
গোপন কারণ সন্বন্ধে কিছুমাত্র অবগত থাকে না, তখন চুরির পশ্চাতে 
কেনে। লাভ-ক্ষতিবু হিসাব স্পষ্ট থাকে না। চদ্ধি করাটা! কেমন যেন 
একটা] ঘটিয়া-যাওর। ব্যাপার। ভশ্করণ ব এ চি করার সপ-পৰ্চিত 
ৃ্ান্থ, পরীক্ষার সময় টুরি কর। | ইহার সহিত খাতির প্রত্যাশা, নিন্দা 
হইতে আম্মরক্ষা, শান্তি হতে উস্কী €য়। প্রভৃতি উদ্দেস্ক াকে। 
উদ্দেগ্তা যতই থাক্‌, কোনে শিশু আপলা-আপনি বৃ্ি খাটাইয়া পরীক্ষায় 
পবন] করিঝাৰ কৌশল প্র“্ম আবিদ্গার করিতে পারে না । অন্য 
»ভিদ্ঞ শিশু কঠক পথ প্রন আবহক | পরীখ। ব্যস চাহি করায় 
কনার “হাতে-থঠি হইব! গেলে তাহার পর বুদ্ধিজীবী শিশু এনিকে 

পরাপব কৌশল আবিঙ্গার কলে। প্ণীক্সান প্রন্কন। বগুঅপহরণ 


পঁ 


রা পৃথক বকণের মিথ্যাল্ণ,। কিন্তু ইহা যে মিখ্যাচরণ এবং 


রি শি 


এ 


ইহার ক্ষেত্র যে ধিনের পর দিন বিডুত হইতেছে সে বিলিয়ে 
সন্দেহ নাই। 


৩৮। প্রত্যেক শিশুই, অগ্পখিক কল্পনাব বশে মিথ্যাচরণ করে । 
শিখ্য| বলে, মিথ্যা কবে । ইহা প্রকৃতপক্ষে মিথ্যাচরণ নহে, কারণ শিশু 
মিথ্য। বলিবার জগ লিথ্য। খলে ন। | কনার কষ এমনই যে শিশুর 

সত্য-মিথ্যার কেনে জ্ঞানই থাকে লা । শিশু যখন কগনার বশে কিছু 
বলে তখন তাহার ব্লান কগ্পনাণ নেশা লাগিয়। থাকে তেই কারণে 
[হাব সমন্ত বলা বাহিপ হইছে প্চার করিলে মিথ্যাভামণ ছাঁডা আব 
কিছুই নহে। অথচ শিশুর নিকট সেই সমরটকুর জন্য মিথ্যাভ।ধণেন 
কোনে। উদ্দেশ্য নাই বা শিশু কল্পনান নেশা জানিতে পাবে না যে, সে 
মিথ্যা বলিতেছে। শিশু হযতে। বুহুর দেখিলে ভঘ পায়; যে দিকে 


) বে 


কোনো কুকুর দেখিতে পাঁয় সে দিকে ভালে। করির! তাকাইব। দেখে না 
এমনই হয়তো! তাহার “সাহস । কিন্ত শিশু কুকুরকে ভয় পাওয়াট। 
ল্জার বিষয় বলি] মনে কবে । ভথন সে জার কি করিবে, সত্য সত্য 
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লাঠি দিয়া তাড়াইয় দিবার সাহস নাই। অতএব বাধ্য হইয়া সে 
কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করে। সে কল্পনার দ্বারা দেখিতে পাষ সে নির্ভয়ে 
লাঠি লইয়া অগ্রসর হইতেছে এবং কুকুরটি ভরে ল্যাজ গুটাইয়। পলাইয়! 
যাইতেছে । ইহ সম্পূর্ণ কল্পনা, সত্যের কোথাও কিছু নাই। শিশু 
যখন তাহার শিতাঁকে বাঁ সঙ্গী-সাথীকে বর্ণনা দ্রিতে থাকে সে কেমন 
করি! কুকুরটিকে তাড়। করিয়াছিল এবং কুকুরটি কেমন করিয়া পলাইয়া- 
ছিল তখন তাহার বর্ণনা সম্পূর্ণ কল্পনা, সম্পূর্ণ মিথ্যা। তথাপি, ইহা 
মিথ্যাচরণ নহে, ইহাতে কোনো পাপ নাই। 


৩৯। এই প্রসঙ্গে শিশুদের কল্পন। ও দ্রিবান্বপ্রের বিষয়ট আরো 
একটু বিশদ্‌ কিয়া দেখিলে ভালো হয় । মনের মধ্যে শিশুদের ( এবং 
সকলের ) অনেক কামনা থাকে যাহার পরিতৃপ্তি বাস্তব জীবনে সম্ভব 
নহে। অনেক কামনা এমনই যে সেগুলি কাহারও কাছে মুখ ফুটিয়া 
বলাই চলে ন, সেগুণি মনে মনে গোপন বাখিতে হয়। আবার 
কতকগুলি গোপন কাঁমনা এতই গোপন ষে, সেগুলি নিজের মনে ভাবা 
বানিজের মনে আনা যায় না, মেগ্রপি অত্যন্ত লজ্জাজনক বা! পীড়া- 
দায়ক । শিশুরও এইপ্রকার অতি-গোপন কামনা থাকিতে পারে 
যেগুলি সম্পর্কে সে কিছুই জানে না । মনের এই-সকল অতৃপ্ত কামনা, 
গোপন এবং অতি গোপন কামনা, বাস্তব জীবনে ব্যর্থ হইয়া কল্পনার 
পথ অন্বেষণ করে; শিশু নিছক কল্পনায় তাহার কামনা পরিতৃপ্ত করে। 
শিশু থেন জাগিয়। জাগিয়। স্বপ্ন দেখে । ইহ! দিবাস্বপ্ন হইলেও ঠিক স্বপ্ন 
নহে, ইহা স্বপ্রের শ্যাঁ় অসম্ভব অদ্ভুত ছেঁড়া টুকর। ছবির অবাস্তব 
জৌড়াতাড়া দ্বেওয প্রলাপ নহে । দিবান্বপ্ন একপ্রকার স্থনিদিষ্ট পরি- 
কল্পিত কাল্পনিক জীবন? সাময়িক হইলেও তাহা বাস্তবের প্রতিচ্ছবির 
হ্তায় সংগত, সংহত । সকল শিশুই অল্লাধিক দিবাস্বপ্র উপভোগ করে! 
তাহাদের দিবাস্বপ্রগুলি বৈশিষ্ট্য-অনুসারে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হইতে 
পারে। দৃস্ত দিলে হবিধা হইবে। 
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(১) শিশু একটি বয়সে সঙ্কী-সাথীদের সহিত খেলাধূলা করিবার জন্য 
উৎ্স্থক হইয়। ওঠে । সঙ্গী-সাথীদের প্রতি শিশুর আকর্ণ সেই ব্রসে 
অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া! পড়ে এবং জীবনের বহুদিন পর্যন্ত সমবয়সী বন্ধুদের 
প্রতি মনের টান বেশ ভাঁলে! ভাবেই থাকিয়। যায় । শিশুর মনে সঙ্গী- 
সাথীদের সঙ্গ-কামনা কোনো কোনো ক্ষেত্রে অত্যন্ত তীব্র হইতে পারে। 
এই-সকল ন্সেত্রে শিশু সঙ্গী-সাথীদের সহিত মেলামেশা করিতে না 
পাইলে মনে গীড়া অনভন করিতে পারে। তাহ'র মনের বন্ধ-কামনা 
বাস্তব জীবনে হ্যাতে। অতৃপ্ত থ।কিধাই মাঘ । উহার ফলে অতৃপ্ঠ 
কামনার পীড়নে শিশু অনন্যোপায় হইরা কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করে। 
তাহার কল্পনায় একাধিক খেল।র সাথী হষ্ট হয এবং শিশু সেই মোঁলো- 
আন কল্পিত সাথীদের সহিত খেলা-ধুলা করিতে থাকে । কখানো 
কখনো শিশুর কল্পনা এত গ্রথর হুর যে, শিশু সামরিকভাবে বাহা অবস্থা 
ভুলিয়া গিয়। পাগলের স্তায় আচঢচবণ করিতে থ।কে_ আপন মনে বকে, 
হাসে, দৌড়ায, যেন সে সত্য সত্য বন্ধুবান্ধবদের সহিত খেলা 
করিতেছে । 

শিশু দেখিতে পায় মাত-পিতা বা দাঁধা-দিদ্রি। নিজেদের খুশি-মত 
ভূতাদের বা অপেক্ষাকৃত অগ্পবয়শী বালক-বালিকাঁদেব নানাপ্রকার 
নিদেশ দিতেছেন এবং তাহাদের নির্দেশগুলি অপরের দার] অল্লাধিক 
পালিত হইতেছে । শিশুকেও তাহার মাতা-শিতা দাদা ধিদিদের আদেশ 
পালন করিতে হইতেছে । কিন্ত শিশুর ইচ্ছামত কাজ করিবার 
মতো হয়তো কেহ নাই--বযম্বরা1 তাহাব কথা তো কানেই লন না, 
সঙ্গী-সাথীবাঁও হয়তে। তাহার ইচ্ছামত কিছু করে না। ইহাতে শিশুর 
বার্থতা-কোঁধ হয় । সে এমন পব সন্দী-সাথীর কল্পনা করে ঘাহারা তাভার 
আদেশ-ইচ্ছ। অকাতরে পালন করিয়! যাইতেছে । কল্পিত সঙ্গী-সাথী 
ছাঁড়া আর উপায় কি। যে শিশু সাধারণ ভাবে তাহার কাজে ও খেলায় 
ব্যর্থ হয় অধিক কল্পনা-প্রব্ণ হইবার সম্ভাবনা! ঠাহারই অধিক । 
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অপরের দখলে ভারী সুন্দর একটি বস্ত্র রহিয়াছে, উহা] শিশুর মন 
ভুলাইয়াছে; শিশুর উহা! নাই, অথচ সে পাইতে চায়। পাইবারও 
উপায় নাই। শিশুর অদৃষ্টে যদি এইরূপ অতৃপ্ত কামনার দুর্ভোগ ঘটে 
তাহ! হইলে সে বাণ্য হইয়াই কল্পনার সাহাষ্য লয়। কল্পনা সমস্থ 
পৃথিবীর মালিক হওযা তেমন কিন ময়। শিশু তাহার কামন! তৃপ্প 
করিতে দ্বিধা করে না। 

খাছ্য হইতে বঞ্চিত হইলে এ অনেক সময় শিশু কল্পনায় আহার করে 
এবং কল্পনার সঙ্গে সঞ্ধে আহার-কালীন দেহ ভঙ্গী করিতে থাকে । 

এইগুণি ব্যতীত আরে! অনেক প্রকার পিনান্বপ্র দেখা যায় । শিশুর 
বৈশিষ্টা-অন্ুসারে দিবান্বপ্নের অল্গু বাঁ অপিক তীব্রতা ও অন্য প্রকাব- 
ভেদ ঘটে । 

(২) বয়স্কদের অনেক কাজে শিশুনা চমত্কৃত বোর কক্তে পারে; 
তাহাদের ইচ্ছা হয় তাহার? নিজেরাও বড়দের স্থায় মেই-সব অত্যাশ্চয 
কার্ধ করে। কিন্তু বাস্তবে তাহা স্বঙ্ল ক্ষমতা উহ] সম্ভব নহে। তখন 
নিরঙ্গশ কল্পনা চলে । সেই কারণেই দেখ! যাঘ শিশু কখনে| এরোপ্রেন 
চালাইভেছে, কখনে। ইঞ্জিন নির্নাথ করিতেছে, কখনো! ডাক্তার হইয়া 
সকলকে ইন্জেকৃসন দিয়! বেডাইতেছে । আরে! কত-কি যে করিতেছে 
ও হইতেছে তাহার হিসাঁৰ নাই । আবার অনেক সময় নিজেই 
এরো।প্লেন, ইঞ্জিন হইয়া! পডে। কর্নার কি অদ্ভুত শক্তি। ৃ্‌ 

(৩) মায়ের প্রতি শিশুর গভীর ভালবাসা থাকিলে সে মাকে সেবা 
করিতে, খুশী করিতে চাহে । দেনন্দিন জীবনে সে তো৷ মাকে খুশী 
করেই-মাকে আদর করে, মায়ের ইচ্ছা পালন করিতে চেষ্টা করে। 
কিন্ত খুব বড় রকম সুখ দিতে গেলে শিশুর কল্পনা ছাড়া উপার কি। 
এমন-কফি সে মায়ের সাঁজ্বাতিক বিপদ্‌ কল্পনা করিতেও পশ্চাংপদ হয় না, 
কারণ সে যে কল্পনায় মাকে রক্ষা করিবার জন্য ভীষণ একটা-কিছু করিতে 
চাহে__তাহা! না পাপ্সিলে যেন মাকে খুব বেশী রকম খুশী করা সম্ভব 
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হয়না । পিতা সম্পর্কেও এরূপ কল্পনা অসম্ভব নহে। ইহা তো শিশুর 
জাগিয়া জাগিয়। স্বপ্ন দেখা । 

(৪) মাতা বা পিতার প্রতি বৈরভাঁব থাকিলে শিশু ইহার বিপরীত 
কল্পনা করিতে পাঁরে। কল্পনার বাক্ষস-রাক্ষপীর সহিত পিতাঁকে বা 
মা'কে এক করিয়া ফেলে এবং নিজে বীর-রূপে কল্পনায় তাহাদিগকে ধ্বংস 
কবে। যাহাদের বিরুদ্ধে একটু কিছু করাও বাস্তবে অমন্তব, উহাদেরই 
ধ্বংস সম্ভব হয় দিঝা-ন্বপ্রে বা রাক্ষস-বাক্ষশী-বধের গল্প-অবণে। 

(৫) শিশু কখনে। মা হর, কখনে| বাবা হয়, কখনো বা দাঁছু-দিরিমা 
শক্ষক-শিক্ষিকব সম্পূর্ণ অন্তকরণ করিতে চেষ্ঠা কঞে। কল্পনার 
সাহায্যে সামমিকভাবে ইহাদের সহিত একাজ হইয়া যায়। পুলের 
সংসাব পাতিযা তাহাতে মাতা-শিতা বা অভিভাবক-অটিভাখিকার 
মহল| দিতে থাকে । কল্পনার প্রভাবে শিশু তখন আর যেন শিশু থাকে 
ন1, ক্ছুক্ষণের জন্ত ও সে ব্য়ঞ্চ হইব] পড়ে । 

(৬) জেহের ক্ষুধা যেমন স্বাভাবিক খ্যাতি- প্রশংসার আকাজ্মাও 
তেমনি সবসাখারণ। শিশু-জীবনেও ইহার যথেঞ্ প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। 
শিশু এ দিক দিয়া বর্ধিত হইলে কক্সনায় প্রশংসার উপযুক্ত বু কাজ 
করিতে থাকে, এমন-কি অসাধ্য-লাধনও করে। কল্পনার এই অসাধ্য- 
সাধন কাহাকেও স্থখী করিবার জন্য মহে, প্রশংসার তৃপ্তি পাইবার 
জন্য | 

(৭) কোনো কোনো শিশু জীক-জমকের দ্বারা একটু অতিরিক্ত 
মাত্রা আকৃষ্ট হয়। অধৃষ্টে হয়তে। জাঁক-জমক করিয়া দিন কাটাইবার 
স্বযেগ ঘটে না। তখন ওই শিশু কল্পনা কনে সে রাজা হইয়াছে বা 
ওইবূপ একটা-কিছু হইয়াছে, বেশ ঝকৃঝকে পোশাক পরিয়ছে, লোক- 
জন তাহার চারি পাশে সাড়ম্বরে ঘোবা-ফের। করিতেছে । ইহ খুব 
উত্তেজনাময় কল্পনা । খুব ছেট বয়সে এইরূপ দিবান্বপ্র বড় একট] 
ঘটে না। 


১৮৪ শিশু-পরিবেশ 


(৮) শিশুর মন সতেজ ও স্বাভাবিক থাকিলে একবার না একবার 
বীরত্বের দ্বার! মুগ্ধ হয় বা কোনে। চরিত্রের প্রভাবে কিছুট। অভিভূত 
হইয়া পড়ে। তাহার মন সেই বীরের বা প্রভাবশালী চরিত্রের প্রতি 
মুগ্ধ ভাবটুকু নানাভাবে প্রকাশ করিতে চায়। শিশুর আকর্ষণ ও মোহ 
যদি তীব্র হর তাহা হইলে সে কক্পনায় খুব সেবাপরায়ণ হইয়] উঠে, 
সকল আদেশ পালন করিতে থাকে এবং বিবিধ উপায়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন 
করে। 

৪০| দিবান্বপ্নের রূপ বিচিত্র হইলেও তাহার! নানাভাবে মিশিয়া 
থাকিতে পারে। শিশুর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য এবং পরিবেশের যোগে 
তাহার কামনার অবস্থা-অন্ুসারে দিবাস্বপ্ন স্ষ্ হয়। বাঁলক ও বালিকার 
মধ্যে কল্পনার পার্থকা ঘটে-_সাধারণতঃ বালকের কল্পনায় নারী বা 
বালিক। এবং বালিকার কল্পনায় বালক ঝ৷ পুরুষের প্রাধান্য থাকে । 
শিশুর বধসের উপর দিবাস্বপ্নের বিবয়বস্ত অনেকখানি নির্ভর করে। 

৪১। দিবাস্বপ্র সম্পূর্ণ কল্পনার স্ষ্টি হইলেও ইহার দ্বারা শিশুর 
বাস্তব জীবনে একাধিক দ্রিকে লাভ হয়। শিশু তাহার দিবান্বপ্রে নিজে 
যে অংশ গ্রহণ করে তদনুসারে তাহার গভীর অন্গভূতি লাভ হয়__ 
সে ষখন ম! হইয়া কাহাকেও ঘুম পাঁড়ার বা শাসন করে তখন সে মনে 
মনে মায়ের গভীর ভাঁব ও রসটুকু উপলব্ধি করিতে থাকে । দাছু হইয়া, 
শিক্ষক হইয়া, ভাক্তীর হইয়া, ইঞ্চিন হইয়া, সে বিভিন্ন দিকে যে 
অভিজ্ঞতা লাভ করে তাহা কেবলমাত্র দ্েখিয়া-শুনিয়া শিশুর পক্ষে সম্ভব 
হয় না। শিশু বাস্তব জীবনে বহুপ্রকার পরীক্ষা করিয়া বহু দিকে 
অভিজ্ঞতা পাইতে যায়, ইহ! শিশুর স্বভাব। কিন্ত বাস্তব জীবনে সত্য 
সত্য পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ক্ষেত্র অল্প। , কল্পনায় কোথাও আঁটক 
নাই, শিশু ষদৃচ্ছা পরীক্ষার রস অন্ুভব করিতে পারে। মনের অপূর্ণ 
কামনার গোপন ও অধ-গোঁপন ইচ্ছা দিবাস্বপ্রের দ্বারা চরিতার্থ হয়, 
অতৃপ্তির গীড়া অনেক পরিমাণে কল্পনার পথে লঘু হইয়া খাঁয় এবং মনকে 
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অনেক পরিমাণে সুস্থ করে। দিবাস্বপ্নের খেলাম্ম একটি সংগতি, একটি 
বাঁধুনি থাকে; ইহার ফলে শিশু দিবান্বপ্রের মধ্য দিয়া পূর্বাপর-সামপরন্য-পূর্ণ 
খেলা সট্টি করিতে পানে__ববীরপুরুষণ যখন তাহার মাকে বিপদ হইতে 
রক্ষা করিবাব কল্পনা করে তখন তাহার সমগ্র কল্পনার মণ্যে মোটামুটি 
একটি স্বাভ।বিকতা থাকে, ঘটনাগুলি পর পর ঠিকভানে কপ্পিত হয, 
শিশুমন ছোটখাটো পরিকলন| রচনা করিতে শিখে । শিশু যখন 
পুতুলের স' সার লইয। বসে তখন সে অনেকক্ষণ মন দিয়] বাশুব জীবনের 
অন্ররূপ কাধ সাধন করে । ইহাতে বাস্তব জীবনের লাভ অনেকখানি । 
অবশ্য, দিবান্বপ্রের প্রভাব ধদ্দি এমনই হয় যে তাঁহার ঘ্বাণা শিশুর সময়ের 
অনেকখানি কাটিয়। যায, তাহা হইলে শিশুর লাভের অপেক্ষা ক্ষতির 
দিকট!? অধিক হইযা পড়ে। অতিরিক্ত দিবান্বপ্ন শৈশবের পক্ষেও 
অন্বাভাবিক। শিশু অপিক ক্ষণ দিবান্বপ্সের মধ্যে ডুঁলিমা রহিয়াছে 
দেখিলে অন্তমন করা] যাঁয় ষে; তাভাঁর মনে অস্বাস্থাকর কোনে। পীড়া 
বৃহিয়াছে । এপ ক্ষেত্রে চিকিৎসকের সাহাযা গ্রহণ করা উচিত । 

৪২। মিথ্যাচরণের আলোচনায় করেক সুতর্থের জন্য ফিরিয়া আসা 
যাক। যেখানে শিশু সত্য-সতাই মিগ্যাচরণ করিতেছে সেখানে 
ম্িখ্যাচরণের কারণপ্তলি অনভমান করিতে হইবে । এসকল ক্ষেত্রে 
অন্রমান কৰা ছুঃপাধ্য নহে এবং মনে গ্রীতি ও সহাগভূতি থাকিলে অন্মান 
ভুল হইবার কারণও কম। অতঃপর কারণ-অন্যায়ী ব্যবস্থা অবলন্বন 
করা বাইতে পারে । মিথ্যাচরণের স্বযোগ যথাপাপ্য সংকীর্ণ করিতে 
হইবে এবং অন্তরে ক্ষমা ও নেহের কোমলতা! রক্ষা করিতে হইবে। যে 
পরিবেশে বয়স্ক ব্যক্তিদের মিথ্যার আশ্রদ লইতে দেখা যায় না এবং 
যেখানে শিশুকে জোর-জবর্দপ্তি করিয়া সত্যবাদী করিবাঁর জন্য শাপনের 
ব্যবহার নাই সেখানে শিশু মিথ্যাচারী হইবে না ধরা যাইতে পারে । 
পরিবেশে অতৃপ্ধ কামনার প্রকাশ না থাকাই বাঞ্চনীয়; কারণ, অপূর্ণ 
কামনা! মাতা পিতা ধা অন্ত স্বজনকে গীড়া দিতে থাকিলে তাহাদের 


টাও শিশু-পরিবেশ 


আলাপে-আলোচনার ইচ্ছা-পুরশের উপযোগী নানাপ্রকার অপকৌশলের 
কথ। আসিয়াই পডে। ইহাতে শিশু অপকৌশল ও মিথ্য।চরণ শেখে । 


0ভাতলামি 


৪৩। অনেক শিশু তোং্লামি করে। ইচ্ছা করিয়। খেলার 
ছলে তোধ্লামি করে তাহা নহে। না তোংলাইয়া কথা বলিতে 
পারে না বলিয়াই শিশু (ব। বয়স্ক বাক্তি) তোহ্লায়। ইহা শিশুর 
অস্বাভাবিক অবস্থা । ইহার জন্য কোনে! দেহগত কারণ বা মানসিক 
পীড়া দায়ী। তোং্লাগি লইয়া গবেঘশা করিবার এবং পরীক্ষা 
করিব।র অধিকাংশই বাকি বহিয়াছে, বর্তমানে যতটুকু জান! গিয়াছে 
তাহ। অত্যন্প। দেহগত কারণের মধ্যে মপ্তিষ্ষের কোব-ধিশেনে কোনো 
ক্রট থাকিতে পারে। মণ্ডিফের মধ্যে ব্চন-কেন্দ্র আছে, বাক্শক্তির 
ইহাঁই প্রধান উতৎসস্থান; প্রবানতঃ ব্চন-কেন্দ্রেব দ্বারাই বাক্শক্তি 
নিয়মিত ও পরিঠাপিভ হখ। যণি শিশুর মগ্তিক্কের ভিতর ব্চন-কেন্ত্রে 
কোনো ক্রটি থাকে, তাহা হইলে তোধ্লামির স্থটি হইতে পারে। 
ব্চন-কেন্দ্রের ক্রি শিশুর জন্মগত ক্রট হইতে পারে, অথবা ভূমিষ্ঠ 
হইবার সময় মন্তকে ক্ষতিকর চাপ পঠিলে অনেক সময বচন-কেন্ত্ 
আহত হ্য। জিদ্বার অথবা কর্ণেন্দিয়ের অপরিনণতি বা টৈেকল্য 
থকিলে তোংল[মি ঘটে ন।, অন্তপ্রকার বাগ-বৈকল্য দেখা দেয়। 
তোংলামির কারণ বচন-কেন্দ্রের অপরিণতি বা ক্রটি। এই ক্র 
সহিত মগ্তিকফ-বিকৃতির কোনো সম্পর্ক নাই, ইহা মণ্তিক্ষ-বিরৃতি 
হইতে সম্পূর্ণ পৃধক্‌ ব্যপার। দৈহিক কারণ ব্যতীত মানসিক কারণ 
থাকিতে পানে; অধিকাংশ ক্েতেই মানসিক কারণ বঙমান। বনুপ্রকার 
মানসিক পীড়ার মধ্যে কয়েক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 


শৈশবে নিরাপত্তা-বোধের অভাব এবং সদা-সর্বদ1 অনিশ্চিত অবস্থার 
আশঙ্কা শিশুর মনে যে গীড়া উৎপাদন করে, তাহা হইতে ভ্রমে এমন এক 
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মানসিক অবস্থার স্ৃষ্টি হইতে পারে যাহার পরিণাম তোত্লামি। 
অতি-সতর্ক অভিভাবকের বা সন্তান-বেদী মাত।-পিতার বিরক্তিকর 
পীড়া-দায়ক ব্যবহার শিশুকে উত্যক্ত ও ক্রুদ্ধ করিয়া তোলে। ইহার 
ফলে শিশুর মনের অত্যন্ত গোপন দেশে যে গীড়ার কৃষ্টি হয় তাহাই 
বাহিরে তোংলামি-বূপে অনেক সময় প্রকাশ হইয়া পড়ে। পদে পদে 
শিশুকে কর্কশভূবে বাধা দ্রিলে শিশুর অন্তর্দন্দ ঘটিতে পারে এবং 
তোতলাখি দেখা দ্রেওযাও বিচিত্র নহে। কোনে কোনো শিশু বাম 
হ[তে বিশেষ পট্রতা গ্রদর্শন করে, তাঁহার ডান হাত (বা ডান দিক) 
বাম দিকের তুলনায় অশিপুণ অবস্থায় থাঁকে। ইহা একটু অন্বাভীবিক 
বোধ হওয়ায় মাতা-পিতা চিন্তিত হইয়া পডেন এবং নানা কৌশলে, 
এমন-কি জোর-জুলুম করিয়া, শিশুকে “ডান-পট্‌* করিবার চেষ্টা করেন। 
দু-একটি দ্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে বাম-পটু শিশুকে জোর কদিয়া 
ডান-পটু করিতে গেলে শিশুর তোত্লামি দেখ! দেয়। অবশ্য, ইহ! 
বিরল ঘটনা । ছু-একটি পরিবারে তোং্লামি যেন একটি বংশগত 
ক্রটি বলিয়] বোধ হয়-সকলেই শৈশবে তোতলাইতে থাঁকে, আবার 
বড় হইলে তোংলামি কমিযা যায । ইহার কারণ ঠিক অন্তমান কর! 
যায় না। তোতলামি বংশান্ক্রমিক বা কোনরূপ সণক্র।মক ব্যাধি নহে» 
অন্তত এখন পর্যন্ত তাহাই আমাদের বিশ্বাস। তবে গৃহে বয়স্ক কাহাকেও 
তোঁৎলাইতে দেখিলে শিশু 'অন্ক” অনগকরণ-বৃত্তির বশে খানিকটা 
তোতলামির অভ্যাস করিয়া ফেলিতে পারে । ইহাও সচরাচর ঘটে না। 
সংসার পিতাকে বা পিতার অনুরূপ কাহাঁকেও শিশু যদি অতিরিক্ত 
মাত্রায় ভয় করে তাহা হইলে পিতার বা শিতৃ-প্রতিম ব্যক্তির 
সম্মুখে সে তোঁংলাইতে পারে । ইহা ঠিক তোত্লাঁমি নহে, ভয়ের 
সম্মুথে সাঁয়বিক ছুর্বলতা মাত্র । পরিবাঁরগত তোখ্লামি এবং অতিরিক্ত 
ভয়ের সম্মথে তোঁংলামি সাধারণতঃ সাময়িক ব্যাপান, আপনা-আপনি 
ইহা সারিয়! যাঁয়। পিতামাতা বা অভিভাবকের দিক হইতে শিশুর 


১৮৮ শিশু-পরিবেশ 


প্রতি সন্গেহ ব্যবহার, সহিঞ্ুতা, স্বাধীনতার স্থযোগ-দাঁন প্রভৃতি 
থাকিলে তোং্লামি ন| ঘটিবারই সম্ভাবন।। তথাপি যদি তোংলামি 
দেখ। ধেয় তাহা হইলে মনোবৈদ্যের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত। 
কখনো কখনে। অল্প তোঁং্ল। শিশুকে তাহার নিজেরই লেখা পত্র বা 
রচন। নিরমিত পাঠ করিতে দিলে উপকার হয়। তোতলামি লইয়া 
কখনে। বিদ্রপ করিতে নাই। শিশু তোঁংলাইরাও যতটুকু প্রকাশ 
করিয়াছে ততটুকুই অতি সাধারণ স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা উচিত। 
ক্ষুত্র ক্ষুদ্র বাক্যে যাহাতে সে উত্তর দ্রান করিতে পারে সেইরূপ প্রশ্ন 
করা বা আলোচনা করা ভালো । কোনো কারণেই শিশু যেন 
উত্তেজিত ও ক্ষুব্ধ না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা একান্ত কততব্য। শিশু 
যেন কোনো! 'প্রকারেই বুঝিতে ন| পারে যে তাহার তোতং্লামির প্রতি 
কেহ মনোযোগ দিতেছে, অধিক মনোষোগে অধিক ক্ষতি হয়। 


বাম-পটুতা৷ 


৪৪। শিশুর বাম-পটুতার কথা উপরে বলা হইয়াছে । খুব 
ছোট বয়সে শিশু বাঁম হাতে একটু বেশী কাজ করে বলিয়া যদি মনে হয় 
তাহাতে ভয় পাইবার কিছু নাই; কারণ, অতি শৈশবের বাম-পটুত৷ অতি 
সাময়িক ব্যাপার। পরিবেশে সকলকে দেহের ডান দ্রিকে একটু অধিক 
মাত্রায় নিপুণ হইতে দেখায় শিশু আপন! আপনি দক্ষিণ অঙ্গের চচা বেশী 
করে এবং ক্রমশ যথোচিত নৈপুণ্য অর্জন করে। প্রথম প্রথম শিশু 
তাহার ডান দিকের প্রতি বিশেষ নজর না দ্রিলেও ক্রমশ সে ডান দিকের 
পটুতা লাভ করে। কিন্ত তাহার সাময়িক বাম-পটুতা দেখিয়া মাতা- 
পিতা অধীর হইয়। পড়িলে শিশুর ক্ষতি হয়। দু-একটি ক্ষেত্রে মণ্তিষ্ষের 
ভিতরের কেন্দ্রগুলি বিপরীত ক্রমে অবস্থিত হওয়ায় শিশুর বাম অঙ্গ 
স্বাভাবিকভাবেই পটু হয; এ ক্ষেত্রে দক্ষিণ অঙ্গ পটু কির তুলিতে 
যাঁরা ভূল। শিশুর অন্তরে গৃঢ় পিতৃবৈর থাকিলে ক্রমশ দক্ষিণ অঙ্গ 


বিশেষিত পরিবেশ ১৮৯ 


অপেক্ষা! বাম-অঙ্গের প্রাধান্ত দেখ। দিতে পারে; যেন শিশু পিতার প্রতি 
গোপন ক্রোধ ও হিংসা থাকায় পিতার ডান-পটুতা৷ বর্জন করে, পিতা 
বাম-পটুতা সহা করিতে পারে ন| বলিয্বাই যেন তাঁহাকে পীড়। দিবার 
উদ্দেশ্যে সে বাম অঙ্গের টনপুণা প্রদর্শন করে। অবশ্য শিশু জানিয়া- 
শুনিয়! ভাবিয়। এরূপ কিছু করে না, অথচ তাহারই মন গোপনে গোপনে 
এত কাণ্ড করিয়া বসে । ধাহার মনের মধ্য গোঁপন কারণ সন্ধান করিতে 
জানেন তাহাদের সাহ।খ্য ব্যতীত ইহ! হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় না। 


অশ-ক্রলসৌোচিত অভ্যাস 


৪৫। মনের গোঁপন প্রদেশে বৈর উর্ঘা অনিশ্চয়তা প্রভৃতির গীড়া 
থাকায় শিশু আপন বয়সোচিত আচরণ হইতে অনেক সময় অপেশ্শীকৃত 
অল্প বয়লের আচরণে নিজেকে নামাইয়া আনে । মলমুত্রত্যাগের উপর 
পূর্ণ কর্তৃত্ব যে বয়সে স্বাভাবিক সেই বয়সে হঠাৎ অতিশিশুর ন্যায় 
অসাড়ে বিছানা নোংরা কিয়! ফেল] অন্তরের গোপন পীড়ার পরিচয় | 
বড় শিশু যখন নিদ্রার ঘোরে শয্যা ভিজাইয়। ফেলে এবং নিজে বহু 
চেষ্টা করিয়া ও এই কু অভ্যাস হইতে মুক্তি পায় না তখন অনুমান কর! 
যাইতে পারে যে, মনোগত কোনো গৃঢ় কারণ রহিয়াছে। বৃদ্ধানুষ্ 
লেহন করা মনের গোপন গীড়ার আর একটি দুষ্টান্ত। নিরাপদ বোধ 
না করিলে, মাতৃনেহে সন্দেহ দেখা দিলে, স্তন্যপাঁনে গুঢ় অতৃষ্ধি থাকিলে 
ব! অপর কোনো! কারণে অতিশিশু হইবাঁর 'গুঢ় ইচ্ছ।৷ থাকিলে, শিশুর 
ৃদ্ধাঙুষ্ঠ-লেহনের অভ্যাস দেখা যায় । ইহা! ব্যতীত অকারণে চুরি করা, 
অকারণে ঝগড়া করা, কান্নাকাটি করা এইগুলিও শৈশবের অস্তঃপীড়ার 
ফল। মাতাপিতার স্নেহে শিশু তৃপ্ত থাকিলে এগুলি সাধারণতঃ দেখা 
যায় না। বলা বাহুল্য, শিশুর নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য ইহার জন্য বহু 
পরিমাণে দায়ী। একই অবস্থায় সকল শিশুরই যে একই অস্তঃগীড়া' 
হুষ্ট হইবে তাহার কোনে কারণ নাই এবং একই অস্তর্দ্বন্দের বহিঃ 
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প্রকাশ সকল শিশুর একরূপ হইবে তাহার ও নিয়ম নাই। যে অবস্থায় 
একজন বৃদ্ধাস্ুষ্ট-লেহনের অভ্যাস গঠন করে সেই অবস্থায় অপরজন 
বিছান! নোংরা করিতে পারে, আবার ঘন্য শিশু বামপটুতা প্রদর্শন 
করিতে থাকে । কোনে অ-দাধারণ শিশু অন্য কোনো অ-দাধারণ 
উপায়ে আপন মনঃপীড়া হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতেও পারে । 
পূর্ব হইতে অনুমান করা যার না কোনো-একটি অবস্থাচক্রে কোন্‌ শিশ্ত 
কি লক্ষণ প্রকাশ করিবে অন্তত মনোবিগ্ভার যতটা চর্চা হইয়াছে 
তাঁহাঁতে এরূপ অনুমান এখনো সন্তবপর নহে । 


অভ্যাস-গনঠন অভ্যাস-বর্জন 

৪৬। বরক্ক-জীবনে মনের কথা ও বাহিরের আচরণ অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হয়। শৈশবের আচরণ এবং শৈশবের মন অনেকটা 
এক খাঁকে। সেই কারণে বাহিরের আচরণ বিচার করির। বয়হ্ষদের 
অন্তর অন্থমান কর! দুঃসাধ্য হইলেও শিশুর আচরণ হইতে শিশুর 
অন্তরবিকাশ অন্থভব করা কঠিন নহে। এই কারণেই বোধ হয় 
মাতাপিতা শিশুর বাহ আচরণ শোভন ও মধুর করিয়া তুলিবার জগ্ত 
ব্ন্ত হইয়। পড়েন। অবশ্য, মাতা-পিত। মাত্রেই ব্যস্ত হুইয়! উঠেন, 
এমন কথা বলিবার মতো সৌভাগ্য কোনো সমাজেরই নাঁই-অনেক 
মাতাপিতা শিশু সম্পর্কে যথালীধ্য উদাপীন থাকেন, যেন শিশুর যাহা 
হইবার তাহা আপনা-আপনিই হয়, সাহায্য করিবার দায়িহ তাহাদের 
নাই। আবার কোনা মাত| বা পিতা শিশুকে ভালো করিবার উদ্দেশ্যে 
যথাসাধ্য শান্তির ব্যবস্থ! করেন, যেন শিশুর যত-কিছু মঙ্গল তাহা 
শাস্তির মধ্যেই নিহিত আছে। এই-নমকল উদাসীন বা দণ্ডপাণি 
পিতামাতার কথা স্বতগ্র। তাহারা কর্তবাভ্রষ্ট এবং সমাজের নিকট 
অপরাধী । যাহারা শিশুর মঙ্গলের জন্য চিস্তা করেন এবং সাধ্যমত 
চেষ্টা করেন, তাহাদের নিকট শিশুর সদভ্যাস গঠন একটি সমস্ত; 
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শিশুর কোনে। অশোভন অনভিপ্রেত অভ্যান গঠিত হইয়া গেলে, তাহা 
দূর করা আরো! কঠিন লমস্তাঁ। স্লেহমীল, কর্তব্যনিষ্ট, সংযত মাতা- 
পিতা বা শিক্ষক-শিক্ষিকার এই সমস্তায় সাহাধ্য করিবার উদ্দেশ্টে 
করেকটি পরামর্শ দেওয়া] যাইতে পাবে; জড়-জগতের অব্যর্থ ক্রিয়া- 
প্রতিক্রিয়ার তুল্যতা এ ন্গেত্রে নাই ; অতএব এই পরামর্শ গুলি, ব্যবহারিক 
জীবনে কাজে লাগিতে পারে এরূপ কতকগুলি ইঙ্গিতমাত্র । 

(১) সর্বপ্রথম পশামশ- ব্যস্ত হইবর কারণ নাই | অণিকাংশ 
ক্ষেত্রে ব্যস্ত হইবার কারণ থাকে না, ইস মাতাপিতা বা শিক্ষক- 
শিক্ষিকার স্মরণে রাখা কর্তব্য । শিশুর প্রকৃতিতে এমন কিছুই নাই 
যাহার ছারা সে ক্রমাগত মন্দের দিকেই বাকিতে থাকিবে। অনুকূল 
পরিবেশে শিশু তাহার শত দিকে শত প্রকার আকর্ষণের মধো সদভ্যাঁস 
গঠন করিতে পারে; সাময়িকভাবে একট্-আধটু বেচাঁল দেখা দিলেও 
তাড়াহুড়া করিবার হেতু নাই। শিশু আপন1-আপনি তাহ।র পরিবেশের 
মূল প্রভাবে ফিরিয়া আসিবেই । 

(২) শিশুর দেহ সুস্থ ও সবল হওয়া চাই এবং মন সদা-সর্দ! 
স্বেহপুষ্ট ও ব্রীডা-চঞ্চল হওয়া প্রয়োজন । সদভ্যাস ও কঠিন অভ্যাস 
গঠনের জন্য শক্তির ও আনন্দের প্রয়োজন । কোনো কারণেই 
আনন্দের ও শক্তির উত্স সঙ্বীর্ণ হইতে দেওয়া উচিত নহে । 

(৩) শিশুর বয়স ও সামর্থ্য -অন্ুসপারে অভ্যাসগঠনের ব্যবস্থা 
করিতে হয়। অত্যন্ত কঠিন শিক্ষা দ্রিতে গেলে শিশু ব্যর্থ হয় এবং 
ক্লাম্ত হয়। বারে বারে ব্যর্থ ও ক্লান্ত হইতে থাকিলে অবশেষে সে 
শিক্ষা-বিমুখ হইয়া পড়ে। তাহার পক্ষে স্েহের শত প্রেরণা থাকা 
সত্বেও অতি দুঃসাধ্য শিক্ষা অপম্পন্ন থাকিম্।ই যায়; সাঁপারণভাবে 
একট শিক্ষা-বিমুখতা আসিয়া পড়াঁও অসম্ভব নহে। যাহা অতি-সহজ 
শিশুর পক্ষে তাহাও বিরক্তিকর । শিশু এখন যতটুকু কঠিন শিক্ষা লাভ 
করিতেছে, প্রতিদিন সেইরূপ শিক্ষা দিতে থাকিলে শিশুর বিরক্তি 
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বোধ হয়। এই কারণে অতি-কঠিন অভ্যাসের ব্যবস্থা যেমন 
অনভিপ্রেত, অতি-সহজেরও তেমনি বিশেষ আকর্ষণ নাই এবং একই 
পর্যায়ের অভ্যাস দীর্ঘকাল শিশুর পক্ষে অনর্থক। যতটুকু শিশু এখন 
পারিতেছে, ক্রমশ তদপেক্ষা একটু কিন ও কঠিনতর কর্তব্যের আহ্বান 
থাঁকিলে শিশুর অভ্যাস উন্নত হইতে পারে এবং মনের দৃঢ়তা ও সংকল্পের 
বৃদ্ধি হয়। একটু-কঠিন শিক্ষা! সেইজন্য শিশুর সম্মুখে উপস্থিত করিতে 
হয়। বয়স ও সামর্থ্য -অন্থসারে সকল শিক্ষাকে ভাগ করিয়া দেওয়া 
মনোবিজ্ঞনেও সম্পূর্ণ সম্ভবপর হয় নাই, ভবিহ্তে হয়তো হইবে। 
স্থতরাং ধৈনন্দিন জীবনে মাতাঁপিতাকে তাহাদের অন্ুমীন-অন্ুভূতির 
উপরই নির্ভর কবিতে হইবে । শিশুর প্রতি মনোযোগ এবং সহানুভূতি 
থাকিলেই ইহা অনেক পরিমাণে নির্ভুল হইবে। 


(৪) পরিবেশের যোগে শৈশব-অভ্যাপ-গঠনের এবং অন্তরে অন্তরে 
হইয়া-ওঠার কয়েকটি ধারা আছে। শিশু তাঁহার বয়সের নির্দিষ্ট 
স্তরে মাতা বা পিতার মহিত একাত্মত। বোধ করে, একাত্মা হইয়া গিয়! 
যেন সে মাতা বা পিতার মূল প্রকৃতিকে অন্তভব করিতে থাঁকে এবং 
নিজের স্বভাবে তাহা শোষণ করিয়া নিজেকে নৃতন করিয়।৷ গড়িয়া! লয়। 
ইহাই শিশুর অন্তরের এবং আংশিকভাবে বাহিরের দিক দিয় অভ্যাস- 
গঠনের প্রাথমিক ধার। | টশেশবে ইহাই মৌলিক শিক্ষ।, চিরজীবন এই 
শিক্ষাটিই তানপুরার মূল স্থরের ন্যায় অন্তরালে থাকিয়া প্রভাব বিস্তার 
করে। শিশুর স্বভাবে অপরের চিন্তা ধারণ! অন্নুভৃতি আচরণ প্রভৃতি 
অনুকরণ করিবার একটি প্রেরণা আছে। (ইহা চিরজীবনই থাঁকে, 
তবে বয়স্ক ব্যক্তির! ব্যক্তিত্বের দস্ত থাঁকাঁয় অপরের অনুকরণ করিয়াও 
স্বীকার করিতে চাহেন না।) শিশু অধিকাংশ ময় ন! জানিয়া, না 
ভাবিয়া এমন-কি সে যে কাহাকেও বা কোনো কিছুকে অনুকরণ 
করিতেছে ইহা! তিলমাত্র অন্থভব না করিয়াই, অপরকে অনুকরণ 
করে। শিশুর এই প্রকার অনন্ভৃত অ্করণকে অনুক্রিগ বলা চলে। 
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মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগিনী, স্বজন-প্রতিবেশী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, এমন-কি 
গল্লের বীর-চরিত্র, সকলই শিশুর নিকট অন্ুক্রিয়ার হেতু বা উপলক্ষ্য । 
শিশু তাহাদের অন্ুক্রিয়ার ছারা অন্তরের ও প্রধানতঃ বাহিরের অভ্যাস 
গঠন করে। ইহাঁকে ছিতীয় ধারা বিবেচন। করা যায়। শিশু যখন 
কাহারও প্রতি বা কোনো-কিছুর প্রতি আরুষ্ট হইয়। জানিয়া-শুনিয়া 
ইচ্ছা করিয়া অন্ছকরণ করে তাহার সেই শিশু-স্থলভ অন্করণকে 
অভ্যাসের তৃতীয় ধারা বলা যাইতে পাঁরে। ইহার সহিত পরিবেশের 
প্রভাবে বুদ্ধি-প্রয়োগ করিয়া, অনুভব করিয়া, চেষ্টার ধারা যুক্ত হয়; 
শিশু অনুক্রিয়া ও অনুকরণের সঙ্গে সঙ্গে চেষ্রাশক্তি প্রয়োগ করিয়! 
নানাপ্রকার অভ্যাস গঠন করে। 

শৈশবে অভ্যাল-গঠন ব্যাপারের এই সহজ বিশ্লেষণ হইতে একটি বিষয় 
স্পষ্ট হইয়। ঈড়ায়-_শিশুর একাত্মতা-সাধনের ও অন্ুক্রিয়।-অন্থকরণের 
পরিবেশ উৎকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন । ধাহাদের স্বভাবকে শিশু আপন 
স্বভাবে শোষণ করিবে, সেই মাতা-পিতার দায়িত্ব যে কত অধিক, 
তাহা ব্যাখ্যা! কর! নিতান্ত বাহুল্য । শিশু যাহ! কিছু অনুসরণ করিয়। 
আপনার অন্তরে এবং বাহিরের আচাঁর-আচরণে অভ্যাস গঠন করিবে, 
তাহীর উপযুক্ততা৷ সম্বন্ধে তীক্ষ দৃষ্টি রাখা প্রধান কর্তব্য, ইহাঁও অনেকটা 
স্বতঃপ্রমাঁণ স্থত্র। শিশু যাহাতে আজন্ম অভিপ্রেত পরিবেশে থাকিতে 
পারে তাহার আয়োজন করা ও সাধনা করাই শিশু-শিক্ষার মূল কথা । 

(৫) গৃহে বা বিগ্ভালয়ে সদভ্যাসের যথেষ্ট দৃষ্টান্ত থাকাও বাঞ্ছনীয় । 
আমাদের দেশে বর্তমানে বি. এ বা এম. এ পাশ করার পর 
শিক্ষা-সমাপ্তির অভ্যাসটিই প্রধান। শিশু একপ বি. এ.-এম. এ, উত্তীর্ণ 
ব্যক্তির পবিবেশে শিক্ষার অভ্যাস অহজেই গঠন করিবে এই কামনা ও 
বিশ্বাস আমাদের রহিয়াছে । কিন্ত খন দেখা যায় বি. এ. বা এম. এর 
সন্তান বা ভ্রাতা-ভগিনী ব! ছাত্র-ছাক্রীরাও তেমন সহজে শিক্ষার দিকে 
আকৃষ্ট হয় না এবং চেষ্টা করে না তখন আমাদের মনে সন্দেহ দেখা 


১৩. 
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দেয়, শিশুর উপরে পরিবেশের বিশেষ কোনে প্রভাব আছে কি না। 
অথচ সন্দেহ করিবার কিছু নাই । বি. এ,এম. এ-র প্রভাব শিশুর 
শিক্ষার দ্রিকে তেমন খাটিতেছে না, তাহার কারণ রহিয়াছে । বি. এ.- 
এম. এ-র শিক্ষাজীবন সমাঞ্চ, শিশু এই সমাপ্তির আবহাওয়ায় বড় হইতে 
থাকিলে কি করিয়া নৃতন নৃতন অভ্যাস গঠন করিতে উৎসাহ ও প্রেরণ 
লাভ করিবে? শিক্ষা! ব্যাপারে তাহার সমন্মুথে অনুক্রিয়া-অনৃকরণের 
উপলক্ষ্য কোথায়? যে পরিবেশে “মূর্খ (কিন্তু চারিত্র-বান্‌) পিতা বা 
ভ্রাতা শিক্ষীর জন্য চেষ্টা করিতেছেন, বা যে পরিবেশে বি. এ-এম এ-রা 
আরো-শিক্ষার সাধনা করিতেছেন, সেখানে শিশুর শিক্ষার আগ্রহ ও 
অভ্যাস সহজ হইবার সম্ভাবনা যথেষ্ট । এই কারণেই প্রৌট-পবিণত 
অভ্যাসের পরিবেশ বা “রেডিমেড” পরিবেশই সব নয়, নিত্য-নৃতন 
উদ্ভম ও সাধানার প্রভাবই বিশাল, গভীর ও স্থদূরগামী। 

(৬) অনেকে শিশুকে কোনো দিকে উৎসাহিত করিবার জন্য কেবল 
উৎসাহই দেন না, উৎসাহ-দানের কৌশল হিসাবে অপরের খানিকটা 
নিন্দাও করিয়। থাকেন; কখনো। কখনো আবার “ঘুষ দিবার ব্যবস্থাও 
করেন, বলেন “এইটি তুমি শিখিতে পারিলে তোমায় অমুক জিনিসটি 
দিব'। উৎসাহদানের এইগুলি ভালো কৌশল নহে, বরং অপকৌশল 
ৰলা যাইতে পারে । শিশু ষাহাকে ঈর্ষা করে বা যাহার প্রশংসায় শিশুর 
ঈর্যা-বোধ হইতে পারে, তাহার সুখ্যাতি করিয়া শিশুকে উৎসাহিত 
করিবার চেষ্টাও ভালে। নহে। 

(+) কোনো অভীষ্ট শিক্ষা-গ্রহণে তেমন দ্রুতি নাই অথব। কোনো 
অবাঞ্ছিত অভ্যাস বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে দেখিয়া! শিশ্তর মাতা-পিতা 
নানারূপ শান্তির ব্যবস্থা করিতে পারেন। শিক্ষক-শিক্ষিকারাও শাস্তি 
বর্জন করেন না। শাস্তির দ্বারা মদভ্যাসে অন্ুপ্রেরিত করা সম্ভব নহে। 
শান্তি সাধারণতঃ বাহিরের আচরণকেই পরিবত্তিত করিতে পারে, 
অস্তরের পরিবর্তন করিতে হইলে মেহের চাপ এবং অন্ুক্রিয়্া-অন্ুকরণের 
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উপযুক্ত সুযোগ দ্রিতে হইবে । কোনে! কোনো সময়ে শিশুর 
একাস্তিক ইচ্ছা-সত্বেও সে অন্তান্ত আকর্ষণ হইতে নিজেকে সংযত করিয়। 
সদ্রভ্যাস-গঠনে মনোনিবেশ করিতে পারে না। সেই-সকল সময়ে শিশুর 
সম্মুখে সদভ্যাঘ-গঠনের সুযোগটুকু খোলা রাখিয়] অন্যান্য আকর্ষণের পথ 
রুদ্ধ করিয়া দিবার প্রয়োজন হয়। শিশু যেসকল আকর্ষণ হইতে 
নিজেকে সরাইয়া আনিতে চাহে, সেই-সকল আকর্ষণকে নিক্কিয় করিবার 
জন্য মাঝে মাঝে একটু শাস্তির আভাস দিলেও কা হয়-_কাহারণও 
কাহারও মতে এই অবস্থায় শান্তি-দান শেষ-পর্যস্ত শিশুকে উংসাহিতই 
করে। এই মতানুসীরে শাস্তির দ্বার অবাঞ্চিত আকর্ণণ হইতে শিশুকে 
রক্ষ। করিতে পারিলে শিশুর পক্ষে সদভ্যাসে মনোযোগ ও শক্তি-প্রয়োগ 
সম্ভব হয় এবং শিশু তাহার কাম্য অভ্যাপ গঠন করিয়া আত্ম প্রসাদ লাভ 
করে। তাহার এই আত্মপ্রসাদ শান্তির পীড়াটুকু মুছিয়া দেয় ও তাহাকে 
যথেষ্ট উৎসাহ দান করে। এই মত সকলের দ্বারা সমধিত ন। হইলেও 
ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহার মূল্য অনেকে স্বীকার করিবেন। তথাপি যে- 
অভ্যাস বাঞ্ছিত সেই অভ্যাসের জন্য, সেই অভ্যাসের নাম করিয়া, কোনে। 
শান্তি দান করা আমাদের সমর্থন-যোগ্য নহে। বাঞ্চিত অভ্যাসের বাধা- 
স্বরূপ যে-সকল আকর্ষণ রহিয়াছে, কেবলমাত্র সেই দিকগুলি বন্ধ করিবার 
জন্য শাস্তিদান হয়তে। চলিতে পারে। 

শিশুকে কোনো-কিছু হইতে নিবৃত্ত করিতে হইলে, বা অনভিপ্রেত 
কোনো অভ্যাস দূর করিতে হইলে, সাধারণতঃ শিশুর প্রতি কোনো-না- 
কোনে। প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা কর! হয়। শিশু অবাঞ্চিত আচরণ করিবার 
সময় ষদি শাস্তি পায় তাহা। হইলে তাহার মনে অবাঞ্চিত আচরণ এবং 
শান্তির পীড়ার মধ্যে একপ্রকার সন্বন্ধ গ্রথিত হয়। পুনঃ পুনঃ অবাঞ্চিত 
আচরণ করিয়। পুনঃপুনঃ শাস্তি পাইতে থাকিলে শিশুর মনে এমনই এক 
নংক্কার জন্মিয়া যায় যে সেইপ্রকার আচরণ করিবার ইচ্ছামাত্রই শাস্তির 
আশঙ্কা জাগ্রত হয়। অবশেষে অবাঞ্ধিত আচরণ আর দেখা যায় ন! 
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এবং শাস্তির পীড়া তেমন মনে পড়ে না। বাহির হইতে দেখিলে মনে 
হয় যে শাস্তির প্রভাবে শিশুর আচরণ ভালো হইয়া গিয়াছে । শাস্তি 
দানের পশ্চাতে এইরূপ একটি বিশ্বাস থাকে বলিয়াই শাস্তির ব্যবস্থা করা 
হয়। শান্তির দ্বার] বাহিরের আচরণই প্রধানতঃ পরিবন্তিত করা 
যায়, অন্তরকে স্পর্শ করা যায় নাঁ_তথাঁপি অনেকেই বিশ্বাদ করেন ষে 
শান্তির প্রভাবেই হউক বা অন্ত কোনো কারণেই হউক শিশু যদি 
অবাঞ্ছিত আচরণ হইতে বেশ কিছুকাল মুক্ত থাকে তাহা হইলে তাহার 
মনেরও সৎপরিবর্তন অবশ্ঠই ঘটে । অর্থাৎ, বাহিরে আচরণের পরিবর্তন 
ঘটাইয়। অস্তরকেও তদনুরূপ করিয়া তোলা বয়স্ক জীবনে ছুঃসাধ্য হইলেও 
শৈশবে সহজ । এই বিশ্বাস থাকাতেই অনেকে শিশুর মঙ্গলের জন্য, 
অবাঞ্চিত আচরণের ক্ষেত্রে অল্পাধিক শান্তির ব্যবস্থা অন্নমোদন করেন । 
শীস্তির ব্যবস্থ। অন্চমোদন করিলে কয়েকটি বিষয় স্মরণ করা কর্তব্য । 
কোনো শান্তি এমনভাবে দেওয়া উচিত নহে যাহাতে শিশুর আত্মসম্মানে 
আঘাত লাগে। শিশু শিশু বলিয়া যে আত্মসম্মান বুঝিতে পারে না 
তাহা নহে। পরিবেশে মাতা-পিতা৷ ভ্রাতা-ভগিনী প্রভৃতির দৈনন্দিন 
আচরণে আত্মসম্মানের প্রকাশটুকু যদি স্পষ্ট হয় তাহা হইলে অতি 
অল্পবয়স হইতেই শিশুর আত্মসম্মীন জাগ্রত হইতে থাকে । ইহার মূল্য 
অনেক, কোন কারণেই ইহার ব্যাঘাত সৃষ্টি কর] উচিত নহে । সাধারণতঃ 
বালকের সম্মুখে বালিকার এবং বালিকার সম্মুখে বালকের আত্মসম্মীন- 
বোধ একটু ম্পর্শ-কাতর অবস্থায় থাকে। এই কারণে বালকের সম্মুখে 
বালিকাকে এবং বালিকার সম্মুখে বালককে শান্তি দিতে গেলে সতর্কতা! 
অবলম্বন করিতে হয়। আত্মসম্মানী শিশুকে অনেকের সন্মুখে শান্তি ন! 
দিয়া আড়ালে পৃথকৃভাবে দণ্ডিত করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভালো 
হয়। কখনও কোনো শিশ্তকে ঘন ঘন শাস্তি দিতে নাই, কারণ ঘন ঘন 
শান্তি পাইতে থাকিলে শাস্তির প্রতি অবজ্ঞার ভাব স্থষ্টি হইতে পারে, 
তখন আর শাস্তির পথে শিশুর অস্তর স্পর্শ করিবার কেনে! উপায় থাকে 
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না। শান্তির বিভিন্ন পর্যায় আছে। আত্মসম্মীনের বোধ অনুসারে 
বিভিন্ন শাস্তির ব্যবস্থা আছে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাঁয়, ঘে-শিশু পিতা- 
মাতাঁর অসন্তোষ দেখিলেই লজ্জিত হয় তাহাকে প্রহার কর! তো বর্বরতা 
ছাঁড়1 কিছুই নয়, এমন-কি ভতসনা করাও চলে না। তাহার ক্ষেত্রে 
পিতামাতার দ্রিক হইতে অসস্তোষের মৃদু প্রকাশই যথেষ্ট । আবার 
অনেক শিশু আছে যাহাদিগকে তীব্র ভতৎসনা না করিলে অবাঞ্িত 
আচরণ হইতে নিবৃত্ত করা যায় না। স্থৃতরাঁং শান্তিদানের কোনো 
নির্দিষ্ট নিয়ম থাকিতে পারে না। শিশুর বয়স যত বাড়িতে থাকে 
তাহার আত্মসম্মানের বৌধ ততই তীক্ষ হয়, একথাটিও স্মরণে রাখা 
উচিত। আবার, অল্পবয়সী শিশুর ঝেণক তীত্র থাকে, অতএব তাহাদের 
অপরাধ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরাধ বলিয়া ধরিলে চলে না। মাতা- 
পিত। শিশুর চরিত্রে যে-আচরণের অভ্যাস গঠন করিতে চাহেন, কোনে। 
কারণেই মেই কাজটিকেই শাসনের উপায় রূপে যেন ব্যবহার না করেন। 
যেমন অনেক শিক্ষক ছাত্রকে গৃহ হইতে হাতের লেখা লিখিয়া আনিতে 
নির্দেশ দেন। শিশু হাতের লেখা না আনিলে শিক্ষক মহাশয় তাহাকে 
শীন্তি-স্ববপ অতিরিক্ত হাতের লেখার অদেশ দেন। এই পদ্ধতি ভূল। 
হাতের লেখায় নিপুণ করিতে গিয়া হাতের লেখাকেই শান্তি-স্বরূপ 
ব্যবহার করিলে, হাতের লেখার প্রতি শিশুর কোনে। আকর্ষণ গড়িয়া 
ওঠ1 সম্ভব হয় না। 

একটি কথা আছে, 'শাসন কর। তাঁরেই মাজে সোহাগ করে ফে”। 
অর্থাৎ, যিনি শিশুকে অস্তর দিয়! ভালোবাসেন কেবলমাত্র তাহারই 
শান্তিদানের অধিকার থাকিতে পারে। ইহার কারণ আছে। 
শাস্তিদীনের মূল উদ্দেশ্য শিশ্তর মনে শান্তি-পীড়ার সহিত অবাঞ্চিত 
আচরণের অনুষঙ্গ স্থাপন করিয়! দেওয়া, যাহাতে যখনই কোনো বর্জনীয় 
আচরণ করিবার ঝেণক দেখা দেয় তখনই শিশুর মনে পীড়াঁর স্বতি 
জাগিয়া ওঠে । আচরণের সহিত পীড়াঁর সঙ্বন্ধ স্থাপন তখনই সম্ভব হয় 
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যখন শান্তিদাতার অন্তরে শিশু-গ্রীতি থাকে এবং যখন শিশু সেই 
ভালবাসা বুঝিতে পারে। শাস্তিদাতাঁর ভালবাস শিশু যদি বুঝিতে 
নাপারে তাহ] হইলে সে শান্তিদাতাঁর সহিত শাস্তির পীড়ার সম্ন্ক 
স্থাপন করে- শাস্তির গীড়! যেমন সে পছন্দ করে না, শান্তি-দাতাকেও 
তেমনই অপছন্দ করিতে থাকে । মাতা-পিতা ও শিক্ষকের ভালবাসা 
সম্পর্কে শিশু যদি নিংসন্দেহ না হয় তাহা হইলে তাহাদের দেওয়া 
শাস্তির সহিত তীহারাই অগ্রিয় হইয়া ওঠেন। শান্তি দিতে গিয়। 
তাহারা শিশুর উপর তীহাদের কল্যাণকর প্রভাবেরও অনেকখানি 
হারাইয়া বসেন। এই-সকল কারণে, না ভাবিয়া-চিন্তিয়া শান্ত দেওয়ার 
বিপদ আছে। 


শেষ্ট উপায় শাস্তি না দেওয়!। কিন্তু শ্রেষ্ঠ উপায় সকল সময় 
গ্রহণ করা সম্ভব হয় না; তাই শাস্তিদান কিরূপ হওয়া! উচিত ভাঁবিয়। 
দোঁখতে হয়। ছোট শিশুকে কখনো কখনো ধরিয়া তুলিয়া লইয়া একটি 
ঘরে একাকী রাখিয়া দিলে শান্তির কাঁজ হয়। অনেক সময় শিশুর 
অন্যায় ক্রন্দনের দিকে কোনোরূপ মনোযোগ না দিলে শাস্তিদান হইয়া 
যায়। কখনো কখনো কথাবার্তা বন্ধ করিয়া একপ্রকার সামাজিক 
বর্জনের ভাব ফুটাইলে শান্তির সমতুল্য হয়। বল বাহুল্য কোনো 
ক্ষেত্রেই মাত্রা অতিক্রম করিতে নাই, কোনো ক্ষেত্রেই যেন শিশু ভয়ে 
অসহায় বৌধ না করিতে থাকে । 

শান্তিদাীনের অন্তরালে একটি মহান্‌ উদ্দেশ্য থাক উচিত। শান্তির 
উপলক্ষ্যও যথাসাধ্য হাঁস করিয়। শিশুকে তাহার নিজের ক্রটি সম্পর্কে 
বুঝাইয়া দেওয়ার নীতি গ্রহণ করা বাঞ্চনীয় । অতি-শিশু যুক্তি বুঝিতে 
পারে না বটে, তথাপি শৈশবে যৌক্তিক প্রভাব নিতান্ত অল্প নহে। 
শৈশবে শান্তি অপেক্ষা যুক্তি ও আবেদনের ফল অনেক ক্ষেত্রেই শুভ হয়। 

(৮) শান্তিদানই হউক আর যুক্তি ও আবেদনের চেষ্টাই হউক, মাতা- 
পিতা প্রভৃতির দিক হইতে একপ্রকার দৃঢ়তার প্রকাশ থাকা আবশ্যক । 


বিশেষিত পরিবেশ ১৯৯ 


তাহাদের দিক হইতে খেয়াল-খুশি বা দ্বিধার ভাঁব থাকিলে শিশু তাহার 
স্থযোঁগ গ্রহণ করে। একই আচরণে অভিভাবকদের আজ এক-রকম ও 
কাল অন্য-রকম ব্যবহার শিশুকে অনিশ্চিত করিয়া তোলে, কোনো 
নির্দিই অভ্যাস গঠনে শিশু বাঁধা! পায়। 

(৯) অনভিপ্রেত আচরণের ক্ষেত্র যথাসাধা সংকীর্ণ করিয়া লইতে 
হয়। কেবলমাত্র গৃহের চেষ্টায় ইহা সম্ভব হয় না, পাড়া প্রতিবেশী 
শিক্ষক-শিক্ষিকা একযোগে সকলেরই চেষ্ট। থাকা প্রয়োজন । 

(১০) অবাঞ্চিত আচরণের ক্ষেত্র যেমন সংকীর্ণ করিয়া আনিতে হয় 
তেমনই বহু দিকে বহু বাঞ্ছিত আকর্ষণের ও হ্ৃষ্টি করিতে খর । কোনো 
অবাঞ্ছিত আচরণ হইতে নিবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্টে শিশুকে অন্য কোনো 
ভালে! দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা অনেক ক্ষেত্রেই সফল হয়। কিন্তু 
পরিবেশে যথেষ্ট ভালো আকর্ষণ না থাকিলে শিশুর মন মন্দ দ্রিক হইতে 


ঘুরাইবার উপায় থাকে ন| | 
(১১) কাহার কাহারও বিশ্বাস কোনো সদভ্যান আরম্ভ করিতে 


হইলে শিশুর মনে সেই অভ্যাসের অন্ুকূল উদ্দীপনার স্ষ্টি করিতে হয় 
এবং মাঝে মাঝে উতসাহ-দীনের ছলে শিশুর উদ্দীপনাকে জাগ্রত করিয়া 
তুপিতে হয় । অভ্যাস-গঠনের প্রাথমিক অবস্থায় আল্তভরে কোনরূপ 
শৈথিল্য ঘটিতে দিতে নাই। উৎসাহ ও উদ্দীপনার দ্বারা শিশুকে 
অভ্যাস-গঠনে নিধলস করিয়া রাখিতে হয়। 

(১২) সকলের বড় কথা-_মাতাপিতার ব্যক্তিত্ব । সদভ্যাস-গঠনে 
এবং অসদভ্যাস-বর্জনে সাহায্য করিতে তাহারা যত কৌশলই অবলম্বন 
করুন-না কেন, তীহাদের ব্যক্তিত্বের উপরেই সর্ব সফলতা প্রধানত: 
নির্ভর করে। আর মাঁতাপিতার ব্যক্তিত্ব তাহাদের নিজ নিজ জীবন- 
সাধনীর ফল, বাহির হইতে আরোপ করিবার বা আহরণ কবিবার 
বস্ত নয়। 


২০৩ শিশু-পরিবেশ 


রুচি-বিকাশ 

৪৭। হ্ন্দর ও মধুরের প্রতি মান্ষের এক আকর্ষণ আছে, ইহা 
মানবমনের চিরস্তন ব্যাপার। প্রাচীন হইতে প্রাচীনতর যুগে অহ্থসন্ধান 
করিলেও স্থন্দরের ও মধুরের অভিমুখে মানুষের ক্রমবিকাশ দেখিতে 
পাওয়] যায়। শিশুর মধ্যে মানুষের এই চিরন্তন প্রেরণাটি জাগ্রত আছে। 
খুব সহজেই শিশু সুন্দর ও মধুরের দ্বারা আকৃষ্ট হয় এবং প্রভাবান্িত 
হয়। কেমন করিয়! বলাষায় ন। শিশু স্বাধীনতা পাইলেই স্বন্দর ও 
মধুরের আহ্বানে সাড়া নেয়। পরিবেশের একটু আশ্টকুল্য পাইলেই 
শিশু নিজেই সুন্দর ও মধুর হইয়া উঠিতে থাকে। শিশুর রুচিকে 
বিকশিত করিতে গেলে, কোনো-একটি বিশেষ দিকে সুযোগ দিলে এবং 
উৎনাহ দিলেই যথেষ্ট হয় না-_শিশু একটু গান করিতে শিখিল, একটু 
ছবি আকিতে পারিল, অথবা একট! ফুলগাছ বসাইল ইহ! তাহার 
স্ন্দর রুচির পূর্ণ পরিচয় নহে। শিশুর অন্তরে যদি সৌন্দর্যের ও মাধুর্যের 
প্রেরণাটিকে জাগাইয়া তোলা যায় তাহ! হইলেই তাহার রুচি উদগত 
ও উন্নত হইতে থাকে । কোনো-একটি বিশেষ-বিষ্জিণী রুচি সমগ্র 
অস্তরের রুচিমত্তার তুল্যমূল্য নহে। শিশুর রুচিকে সুন্দর ও মধুরের দিকে 
বিকশিত করিতে হইলে পরিবেশের বহু দিকে সেরূপ সুযোগ উন্মুক্ত 
রাখা আবশ্তক, কেবল একটি-ছুটি স্থযোগই ফ্থেষ্ট নহে। শিশুর চতুষ্পার্থে 
মাতাঁপিতা এবং অপবাপর ব্যক্তি নান! উপলক্ষ্যে সুন্দর বা অস্থন্দর, মধুর 
বা অমধুর বিষয় লইয়! নানারূপ মতামত প্রকাশ করেন । কখনো শিশুকে 
সাহাধ্য করিবার উদ্দেশ্য থাকে, কখনো বিনা উদ্দেশ্তেই নিজেদের মধ্যে 
কথোপকথন চলে । ব্যক্তি-পরিবেশে সৌন্দর্যের ও মাধূর্ধের আলোচনা ও 
আভাস-ইঙ্গিত অনুভব করিয়া এবং অনুসরণ করিয়া শিশু-মনের রুচি 
গড়িয়া ওঠে । বয়সের সহিত বুদ্ধি অভিজ্ঞত1 কল্পনা অনুভূতি প্রভৃতির 
ক্ষেত্র বিস্তৃত হুইতে থাকে এবং তদস্থসারে শিশুর রুচির ক্রমিক গঠন ও 
পরিণতি সম্পন্ন হয়। 


বিশেধিত পরিবেশ ২০১ 


৪৮। শিশুর পরিবেশে সৌন্দর্ষের ও মাধূর্ধের যে একটিমাত্র 
আদর্শ ও ধারণ! বর্তমান থাকে, তাহা নহে। হ্থন্দর-অস্থন্দর, মধুর- 
অমধুর, ভালো-মন্দ লইয়া বহুবিধ ধারণা ও বহু তর্ক রহিয়াছে, শিশুকে 
€ইগুলির মধ্য হইতে নিজের রুচিকে গঠন করিতে হয়। পরিবেশে 
যেরূপ রুচি ও ধারণ] যথেষ্ট স্পষ্ট ও গ্রবল শিশু-চরিত্রে তাহারই প্রভাব 
স্পষ্ট ও দৃঢ় হয়। এমন যদি হয় যে শিশু কোনো দিকেই কোনো সুস্পষ্ট 
রুচির প্রাধান্য অনুভব করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার রুচিও 
শিথিল অস্পষ্ট ও অস্থায়ী হইয়া পড়ে। যে-ব্যক্তি শিশুর প্রিয় তাহার 
রুচি শিশুর মনে অধিক বেখাপাত করে এবং শিশু তাহার রুচির 
ভূমিকায় আপনার রুচিকে বিকশিত করে। অপ্রিয় ব্যন্তির রুচি 
হইতে শিশুর রুচি-গঠন ভিন্ন পথে হইবে, ইহা সহজেই অনুমেয় 
কোনো! কোনে। শিশু কোনে। দিকে হয়তো স্বভাবতঃই বিশেষ সামখ্যের 
অধিকারী, তাহার পক্ষে বিশেষ সামথ্যের দিকেই নৈপুণ্য অর্জন করা 
সহজ হয়। মনে হয় শিশুর রুচি বুঝি সেইভাবেই উন্নত হইবে। কিন্তু 
বিশেষ দিকে নৈপুণ্যলাভ ও অন্তরের রুচির বিকাশ একই কথা নয় বলিয়া, 
বিশেষ সামধোর আনুকূল্য করিলেই যে সামগ্রিক রুচির বিকাশ হয়, 
এমন নয়। তবে, শিশুর বিশেষ সামর্থ্য-অনুযায়ী হ্বযোগ দিলে শিশু উত্সাহ 
পায় এবং তখন বহু দিকে তাহার মনের রুচি উন্নত করা সহজ হয়। 

৪৯। শিশুর রুচি-গঠনে ব্যতির দান সকলেরই চোখে পড়ে। 
কিন্তু ব্যক্তি-পরিবেশের বাহিরে যে পরিবেশ, যাহা চতুদিকে অসীমে 
বিস্তৃত রহিয়াছে, সেই বিশ্বপ্রকৃতির প্রভাব শিশুমনে অলক্ষ্যে কাজ 
করিয়া যায়। শিশুর আত্মবিকাশে, তাহার হুন্দর-মধুরের ধারণায়, 
সৌন্দর্ধের ও মাধুর্ষের প্রেরণায়, বিশ্বপ্রক্কতির প্রভাব নিঃশবভাবে অথচ 
অব্যর্থভাবে সক্রিয়, এ কথা বলিলে কবিত্ব-উচ্ছ্বীসের ন্যায় শুনিতে 
লাগে। অথচ ভূতত্বে, বিজ্ঞানে, ইতিহাসে মানুষের দেহের ও মনের 
উপর প্রকৃতির ক্রিয়ার বহু প্রমাণ শ্বীকৃত হয়। আমরা আমাদের 


২০২ শিশু-পরিবেশ 


জীবনে এক দিকে বিশ্বপ্রকৃতির প্রভাব স্বীকার করি, অপর দিকে শৈশব- 
রুচি-গঠনে উহাকেই কার্ধতঃ অস্বীকার করি। ইহা! আমাদের বিচারে 
অসঙ্গতির পরিচয় মাত্র । 

৫০ | টৈশবের পরিবেশে সৌন্দ্য-স্থষ্টির প্রাধান্য থাকা চাই-_ 
বন্ৃজনের চেষ্টায় ও সাধনায় কোনো স্থান বা কোনো-কিছু সুন্দর মধুর 
হইয়া উঠিতেছে, শিশুর এইরূপ অভিজ্ঞতা-লাভ হওয়া আবশ্যক ; 
পরিবেশ সুন্দর ও মধুর হইয়া রহিয়াছে, তবে আর কিছুই করিবার নাই, 
এ-ভার শৈশবের শিক্ষার পক্ষে ঠিক নহে। শিশু দেখিবে ও অনুভব 
করিবে যে চতুষ্পার্ে ৌন্দর্ষেব ও মাধৃর্সের সাঁপন1 চলিতেছে, তবেই 
শিশুর অন্যরের রুচি সমৃদ্ধ হইবে, তাহাঁর নিজেব ক্ষুদ্র শক্তিটকু লইয়া 
সেও সেই সাধনায় অংশ গ্রহণ করিবে। চতুর্দিকে সৌন্দর্য ও মীর 
ঝরিতে থাকিবে-বাকো, গতিতে, লিখনে, পঠনে, চিত্রে, নুতো, সংগীতে, 
দেহ-সর্শালনে ৷ শিশু মুহর্তে মুহর্তে সহস্র প্রকারে স্থন্দর মধুবের ভাবটুকু 
শোষণ করিবে । 

৫১। শৈশবের রুচি-গঠনে সাহায্য করিতে হইলে কযেকটি বিয় 
মনে রাখা ভালো 

(১) শিশুর সম্মুখে রুটি সম্পর্কে নানারূপ আলোচন! হওয়া 
প্রয়েজন। এই আলোচনায় মাতা পিতা এবং ধাহারা' শিশুর প্রিক 
তাহার! প্রধান অংশ গ্রহণ কবিবেন। শ্রন্দর ও মধুর যাহা-কিছু আছে 
তংসম্পর্কে যথাসাধ্য কথাবার্তা চলিবে এবং স্বন্দর ও শোভন সকজ- 
কিছুর প্রতি শিশুব দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে। মতামতের ভিতর 
অস্পষ্টতা না থাকাই বাঞ্চনীয়। বহু উপলক্ষ্যে বহুবার মতামত 
প্রকাশিত হওয়া আবশ্তক। মাতা পিত1 ও প্রিয়জনের চরিত্রে 
সৌন্দর্ষপ্রিয়তা স্বাভাবিক হইলে তবেই এরূপ শিক্ষা সহজ হয়। 

(২) শিশুর নিকট-পরিবেশে শৌন্দর্য-রচনার আস্তবিক চেষ্টা থাকা 
বাঞ্ছনীয় । মাতা-পিতা৷ শিক্ষক-শিক্ষিকা! প্রভৃতির স্বভাবে পৌন্দর্ধ-রচনার 


বিশেষিত পরিব্শে ২০৩, 


ঝেৌঁক থাকিলে, আপনা-আপনি শিশুর পরিবেশটি স্প্টিশীল হইয়! 
পড়ে, সতত লৌন্দধে মাধূর্যে বিকাশমান প্রকাশয়ান বলিয়া প্রতিভাত 
হয় এবং শিশুচিত্তে কল্যাণকর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। 

(৩) পরিবেশের উপাদানগুলি পৃথক্‌ পৃথকৃভাবে স্বন্দর হইবে, 
ইহা যেমন আবশ্তক, তেমনি সমস্ত উপাদান মিলাইঘ| পরিবেশের মধ্যে 
একটি সামগ্রিক সৌন্দর্য ফুটিয়! ওঠা প্রয়োজন। বহুপ্রকার স্থন্পর সুন্দর 
জিনিষের স্ত,প গৃহের চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত থাকিলে শিশুর রুচি-বিকাশ 
আশানুরূপ হইবে না__টুকরা টুকরা সৌন্দর্যের ভিড শিশুর পক্ষে তেন 
উপযোগী নহে। কারণ, শিশু আপনা হইতে এই-সকল বস্ত বিশ্লেণ 
করিয়া দেখে না। সৌন্দর্যের সমন্ত টুকর। মিলিয়া যদি একট সৌন্দথের 
ভাব ফুটাইয়া তুপিতে পারে, তবেই তাহা শিশুব বিকাশে আন্তকৃল্য 
করিতে পারে। রুটিন করিয়া একটু সংগীত, একটু চিত্রাঙ্কন, একটু নৃত্য 
প্রভৃতি দিলে শিশুর রুচির উন্নতি সামান্যই হয়; কিন্ত সংগীত, চিত্র, 
নৃতা ইত্যাদি মিলাইয়া একটি স্বাভাবিক, সর্বাঙ্গীণ, সমগ্র ভাব স্থ্ 
হইলে, তাহার যোগে শিশুর রুচি উদ্গত হইতে পারে। ইহা হয়তো 
ঠিক ব্যাখ্যা করিয়া বোঝানো গেল না, কারণ, জীবনকে সব সময় 
ব্যাখ্যায় ধরা যায় না। 

(৪) পরিবেশে সৌন্দর্ষের ও মাধুর্ষের প্রভাঁব স্পষ্ট করিয়া তুলিতে 
ব্যয়বহুল আয়োজনের আবশ্যক হয় না। যতট্রকু আছে তাহারই মধ্যে 
কতখানি স্থন্দর করিয়া তোলা যায়, সেই চেষ্টাই শিশুর মনকে গড়িতে 
থাকে; অন্পযূল্যের সুন্দর বস্তটিও শিশুর বিকাশের পক্ষে অমূল্য । 

(৫) মাতা পিতা এবং নিকটতম পরিবেশ সম্পর্কে যে-কথ| বলা 
হইল, বিগ্যালয় এবং বাহিরের বৃহত্তর সমাজ সম্পর্কেও সেই একই কথা। 

(৬) শিশু নিজে যাহাতে সৌন্দরধ-সষ্টির চেষ্টা করিতে পারে 
ষথাসাধ্য তাহার সুযোগ [দতে হইবেশিশুকে আপন ইচ্ছামত 
আকিতে, সাজাইতে, গড়িতে দিতে হইবে। সৌন্দ্ধ-চর্চার স্থযোগ 


২০৪ শিশু-পরিবেশ 


যত দিকে দেওয়! সম্ভব দেওয়া চাই, বৈচিত্রের স্থবিধা থাকাও 
আবশ্ক | বাগ, নৃত্য, সংগীত, বিচিত্র শিল্প-অন্থশীলনের ব্যবস্থা থাক 
বাঞ্ছনীয় । 

(৭) সৌন্দর্য-রচনার প্রাথমিক চেষ্টায় শিশুকে সাহায্য করিবার 
বিশেষ প্রয়োজন হয় না; কারণ, শিশুর কল্পনা এতই প্রথর থাকে যে 
সেযাহাকিছু করে তাহাতেই তাহার মন সাধারণতঃ চমংরুত হয়। 
বয়স্কদের ঠিক-বেঠিকের বিচার শিশু করে না, বয়স্কদের নৈপুণ্যও শিশুরা 
মূল্যবান মনে করে না। সেইজন্য শৈশবের বচনাকার্ষে বাহিরের নির্দেশ, 
উপদেশ, কলাকৌশল প্রভৃতি ঝাহুল্যমীত্র এব" কখনো কখনে! ক্ষতিকর । 
তবে ১০।১১ বং্সর বয়স হইতে বড়োদের কিছু কিছু সাহায্য শিশুিগকে 
উৎসাহ দান করিতে পাঁরে। শিশু যে-সময় বয়স্কদের নৈপুণ্য লাভ 
করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে সেই সময়েই বয়স্কদের দিক হইতে 
সাহায্য আসা উচিত। কোন্‌ বয়সে কোন্‌ দিকে কতখানি সাহাষ্য 
করিতে হুইবে তাহা পূর্ব হইতে বলিয়! দেওয়া যায় না। শিশুর প্রতি 
লক্ষ্য রাখিলে তবেই শিশুর প্রয়োজন অনুভব কর। সম্ভব হয়। 

(৮) শিশু যখন কিছু গড়িয়া তুলিতে চায় তখন তাহার গড়িবার 
উপাদানগুলি চিত্তাকর্ষক ও বিচিত্র হওয়া দরকার । শিশুর সামান্য 
চেষ্টাতেই যাহাতে উপাদানগুলি নানাভাবে পরিবন্তিত হইতে পারে 
ততপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং তছুপযোগী উপাদান বাছিয়া লইতে 
হইবে। এই কারণে ছোট শিশুর পক্ষে বালি কাঁদামাটি বা ওই-জাতীয় 
বস্ত ভাঁলে।, কাঠের বা লোহার উপাদান ভালো নয়। স্থস্ম স্তা 
ব্যবহার করিয়া কিছু বয়নের চেষ্টা শিশুর পক্ষে কঠিন, কিন্ত রঙিন 
মোট! সুতায় নানারূপ রূডিন চিত্র সহজেই ফুটিয়া উঠিতে পাঁরে বলিয়া 
রঙিন মোটা স্তায় বয়ন শিশুর উপযোগী । এইগুলি উদ্দাহরণ মাত্র, 
তাহার অধিক কিছু নহে। শৈশবে খেলার ক্রমপরিণতির সহিত 
শিশুর সৌন্দ্ষ-রচনার উদ্ভমের সামপ্রস্ত থাকা চাই। 


বিশেধিত পরিবেশ ২০৫ 


(৯) স্থন্দর ও মধুর কিছু দেখিলেই তাহার প্রতি শিশুর মন 
আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিশ্বপ্রকৃতির সহিত শিশুর অন্তরের যোগ 
স্থাপন করা শিশুর চিত্ত-বিকাঁশের প্রধান ব্যবস্থা । বিশ্বপ্রকতির 
বিভিন্ন অংশ বিশ্লেষণ করিয়া দেখা একটি অতি প্রয়োজনীয় শিক্ষা ইহা 
জ্ঞানের দিক। প্ররুতিকে ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখিয়া তাহার সৌন্দর্য 
অন্গভব করা, ইহা আর-এক দিকের শিক্ষা; ইহাতেই প্রধানত: রুচির 
বিকাশ সাধিত হয়। 

৫২। শিশুকে কোনে! ছাচে ঢালিয়। “মানুষ” করা যায় না, কোনো 
বিশেষ রুচির মধ্যে শিশুকে গড়িয়া তোলার চেষ্টা উচিত নয। সুন্দর 
ও মধুর পরিবেশের যোগে শিশু আপনার সামর্থ্য-অনুপারে রুচি গঠন 
করিবে_ শিশুই নিজেকে গঠন করিবে, বাহিরের কেহ তাহাকে গঠন 
করিয়া দিবে না ইহাই শিশুর হিতাকাজ্ষী জনের দৃষ্টিভর্গি হওয় 
উচিত। 


বাক্‌-শিক্ষা 

৫৩। ন্থরুচির বিশেষ পরিচয় পাওয়৷ যায় শিশুর কথ! ব্লার 
অভ্যাসে । মধুর ও সার্থক ভাষা ব্যবহার করিলে গৃহে ও গৃহের বাহিরে 
থে কত আনন্দের স্থষ্টি হইতে পারে এবং কত গীড়া দূর হইতে পারে 
তাহা অল্প কথায় বৌঝানো যায় না। শিশুর শিক্ষার ইহা একটি 
প্রধান অংশ। তথাপি শৈশবে বাকৃশিক্ষার প্রতি প্রায় কিছুই মনোযোগ 
দেওয়া হয় না__গৃহেও না, বিগ্ভালয়েও না। সঙ্গী-সাথীদের সহিত মিশিয়া, 
শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কথাবার্তা শুনিয়া, শিশুর বাঁকৃশিক্ষা সম্পন্ন হইতে 
থাকে, একথা নিশ্চয়। তংসত্বেও গৃহ-পরিবেশই শিশুর “শোভন” 
বাক্যের অভ্যাস গঠন করিয়া দেয়, গৃহপরিবেশই ইহার প্রধান উতৎস। 

৫৪ শিশুর প্রথম ভাষা বোধ হয় ক্রন্দন। তাহার পর মুখে 
শবযস্ত্রের ঘারা অর্থহীন উদ্দেশ্ঠহীন শব্ধ করার স্চনা হয়, ইহা শিশুর 


ই শিশু-পরিবেশ 


একপ্রকার খেলা । ক্রমশ শিশু শব্দে বৈচিত্র্য আনিতে সক্ষম হয় এবং 
বিবিধ ভাব প্রকাশের উদ্দেশ্ঠে বিবিধ শব্দ করিতে সমর্থ হয়। এতদিন 
পধন্ত মাতা! পিতা! ঝ| অন্যান্য ব্যক্তি-পরিবেশের কিছু করিবার থাকে না। 
তাহার পর ভাবা শিশুর আয়ত্তে আসিতে থাকে এবং শিশুর নিকটস্থ 
ব্যক্তিদের দায়িত্ব স্পষ্ট হইতে থাকে । 

৫৫। শিশুর পরিবেশে বস্ত ও ব্যক্তির বৈচিত্র্য থাকা আবশ্যক । 
বন্ত ও ব্যক্তির বৈচিত্র্য হইতে শিশু অনেকগুলি বিশেষ্য (নাম) শ্রেণীর 
শব্দ শিক্ষা করে। বস্ত ও ব্যক্তির বৈচিত্র্য যে-পরিবেশে অধিক সেই 
পরিবেশে শিশুর বিশেষ্য-সঞ্চয় অধিক হইবার সম্ভবনা । শিশুকে গৃহের 
বাহিরে যতটা-সম্ভব বিচিত্র অভিজ্ঞতা দান কর। এই কাঁরণে অভিপ্রেত । 
শিশুর পরিবেশে বস্ত ব1 ব্যক্তির পরিবর্তন ঘটিতে থাকিলে এবং তাহার 
প্রতি শিশুর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে তাহার ক্রিয়া-বাঁচক শব্দ সহজেই আয়ত্ত 
হয়। দিনের পর দিন জীবন-যাঁপন-প্রণালী একই প্রকার থাকিলে শিশুর 
বিশেষ্য ও ক্রিয়াবাঁচক শব্দের ভাণ্ডার দ্রুত বাড়িতে পারে না। নিজে 
নিজে কিছু করিবার স্থযোগ যদি শিশুর দংকীর্ণ হয় তাহা হইলে তাহার 
শব্ব-সঞ্চয আরও অল্প হইয়া পড়ে। পরিবেশে নানা শ্রেণীর বস্ত বা দৃশ্ঠ 
থাকিলে এবং. নান! প্রকার পরিবর্তন ঘটিলে বিশেষ্য ও ক্রিয়া-বাচক 
শবের সঙ্গে সঙ্গে গুণবাচক শব্দেরও সঞ্চয় বাড়িতে থাকে । পিতা- 
মাতা ও শিক্ষক-শিক্ষিকার। পরিবেশের গুণাগুণ-পরিবর্তন এবং বৈচিত্র্য 
লইয়া নানাভাবে আলোচনা করিতে পারিলে শিশুর শব্ব-ভাগ্ডার পুষ্ট 
হয়; ইহার সহিত শিশুকে নিজের মনে কাঁজ করিতে দিলে তাহার ভাষা 
আরও অর্থপূর্ণ হইয়া ওঠে । এই ভাবেই শিশু সর্বনাম এবং অন্তান্ 
শ্রেণীর শব্দ আয়ত্ত করে। আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে কোনে। 
পরীক্ষা না হইলেও অনুমান করা যায় ষে, বিশেষ্য ও ক্রিয়াবাচক শব 
এবং সাধারণ বিশেষণ ও সর্বনামের ব্যবহার -ব্যতীত ভাষার অপরদিকের 
উন্নতি অনেকাংশে শিশুর বুদ্ধি-শক্তির উপর নির্ভর ' করে। বুদ্ধির 
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তীক্ষতা তেমন ন1 থাকিলে বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ, সর্বনাম প্রভৃতির 
জটিল এবং হুক ব্যবহার শিশুর পক্ষে সম্ভব হয় না। আবার কেবল 
বুদ্ধিশক্তিই যে যথেষ্ট তাহা নহে; অন্থভূতি কল্পনা ও ভালো-লাগার 
ব্যাপক মনোভাব বা মনোভূমিক! থাক একান্ত প্রয়োজন । নাম- 
শেণীর ও ক্রিয়া-শ্রেণীর শব্ধ অপেক্ষারৃত অল্প-সামর্থ্য শিশুর পক্ষেও সম্ভব 
হয়। অবশ্য, এই অন্গমান এখনও ব্হুব্যাপক পরীক্ষার দ্বারা সংশয়াতীত- 
ভাবে প্রমাণিত হয় নাই। 

৫৬। শিশুর মুখে যখন সত্যই একটু-আধটু ভাষা! ফুটিতে থাকে 
তখন তাহা নিতান্ত টুক্রা-টুক্রা; সামান্য ছুই-একটি বিশেষ্য ও 
ক্রিয়াপদ দিম়্াই তাহার ভাব-প্রকাশ চলিতে থাকে । অধিক কাল 
যাইতে না যাইতে শিশু সম্পূর্ণ বাক্য ব্যবহার করিতে সমর্থ হর, 
বাক্য ক্রমশ জটিল হইতে থাকে এবং বয়োবৃদ্ধির সহিত একটান' 
কিছুক্ষণ কথা বলিয়া 'যাওয়ার অভ্যাসও গঠিত হয়। বল! বাহুল্য, 
ব্যক্তি-পরিবেশে কথাবার্তার ধরণ অনুসারে শিশুর ভাষার প্ররুতি 
নিবূপিত হয়। সঙ্গী-সাধীদের সহিত শিশুর কথাবার্তা চাল'ইবার 
স্থযোগ থাকা একাস্ত প্রয়োজন । কারণ, মাত-পিতা বা বয়স্ক 
ব্যক্তির সহিত কথাবার্তা বলা এবং লমবয়সীদের সহিত আলোচনা 
করার মধ্যে ঘথেষ্ট পার্থক্য আছে। লসমবয়পীদের মধ্যে অনেক বিষয়ের 
কথ! চলিতে পারে যাঁহা মাতা-পিতাদের সহিত চলে না; সঙ্গীদের সহিত 
যে-ভাবে কথা বল] সম্ভব, বয়স্কদের উপস্থিতিতে তাহা সম্ভব নহে। 
শিশু তাহার সঙ্গী-সাথীদের সহিত ঝগড়া করিতে পারে আর গুরুজনের 
নিকট শীরবে ভন! পরিপাক করিতে হয়, বড়-জৌর একটু অবাধ্য- 
উত্তর দেওয়। চলে, কিন্তু কোনো ক্রমেই বয়স্কদের সহিত ঝগড়া জমিতে 
পায় না। ঝগড়ার মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট ব্ষিয় লইয়! একটানা বাক্য- 
ব্যবহারের যেমন স্বযোগ পাওয় যায়, সচরাচর তেমন স্থযোগ আর 
কিছুতে পাওয়া যায় না। শিশু সমবয়সীদের সহিত ঝগড়া অবলম্বন করিয় 
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সম্পূর্ণ বাক্য ব্যবহার করিতে পাবে, নানাপ্রকার ঘুক্তি” প্রয়োগ করিতে 
শিখে, ভয় ক্রোধ প্রভৃতি প্রকাশ করিবার জন্য কঠম্বরকে নানাভাবে 
পরিবর্তিত করিতে থাকে এবং একটানা বাক্য চালাইবার অভ্যাস লাভ 
করে। এই কারণে, শিশুদের মধ্যে বাগ.-যুদ্ধ দেখিলেই তাহা থামাইতে 
যাওয়। উচিত নহে । বাগ.-যুদ্ধের বিষয় ও ভাষা অশোভন না হুইলে, 
অস্তত কিছুক্ষণ শিশুদের ঝগড়া চলিতে দেওয়] ভালো | শিশুদের মধ্যে 
ঝগড়া চলিতে দেওয়| ভালো, ইহা শুনিতে অদ্ভুত হইলেও যুক্তিনংগত। 
তবে এই ঝগড়। অধিক দুর অগ্রসর হইতে দিতে নাই, কারণ, অধিক 
গড়াইতে দিলে বাগযুদ্ধের বাকা বা বাকৃ বন্ধ হইয়া! কেবলমাত্র যুদ্ধ 
চলিতে থাঁকে এবং পীড়ার স্থষ্টি হয়। 

£৭। মনের ভাবকে স্পষ্টরূপে এবং সার্থকভাবে প্রকাশ করা 
বাক্‌-শিক্ষার প্রধান অঙ্গ । ভাব-প্রকাশের জন্য হাত-পা নাড়া, মুখের 
চেহারায় ও কগম্বরে সন্ স্থক্ম পরিবর্তন ফুটাইয়া৷ তোলা প্রভৃতি শিক্ষার 
একটি প্রধান দিক। অথচ শিশু-শিক্ষায় এগুপি প্রায়ই শিক্ষাদীনের, 
বাহিরে থাকে । অবশ্ত এ কথা ঠিক যে শিশু আপনা-আপনিই এই 
দিকে কিছু কিছু শিক্ষা গ্রহণ করে। কিন্তু বয়স্কদের অন্থকরণই শিশুদেবূ 
প্রধান অবলম্বন। ৃতরাং ব্যক্তি-পরিবেশে স্থক্্ম কৌশলে স্থক্ম ভাব- 
প্রকাশ নিতান্ত বিরল হইলে শিশু উপযুক্ত বয়ন আমিলেও সুস্্ম ভাব 
প্রকাশ করিতে অসমর্থ হয়। মাতা-পিতা বা নিকটস্থ ব্যক্তিদের জীবন 
যদ্দি পরম্পরের মধ্যে শোভন সুশ্ম ভাবে সমৃদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহারা' 
এরূপ ভাবকে কিছু না কিছু পরিমাণে সার্থকরূপে প্রকাশ করিবেনই। 
তাহাদের এই ভাব-প্রকাশ শিশুর বচনভঙ্গীকে অনেক দিকে প্রভাবান্বিত 
করিবে, ইহ! শিশুর মস্ত লাভ। এইজন্য শিশুর বচন-ভঙ্গীকে প্রকাশের 
দিক দিয়! হুন্দর ও সার্ক করিতে গেলে মাতা-পিতা শিক্ষক-শিক্ষিকা 
প্রভৃতির দায়িত্বই প্রধান। কোন্‌ বয়সে শিশু কতখানি ভাব-প্রকাশ 
বুঝিতে পারে বা নিজে কতটা ভাব প্রকাশ করিতে পারে, তাহা 
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পরীক্ষার বিষয় হইলেও এই সিদ্ধান্ত নিভূল যে, শৈশব হইতেই হৃক্ 
ভাবের প্রকাশের মধ্যে থাকা ভালো, তাহাতে শিশুর ব্যক্তিগত জীবনে 
এবং সমাজগত জীবনে কল্যাণ হয়। 

৫€৮। শিশুর ভাষার উন্নতি-বিধান করিতে হইলে মাতা-পিতা ও 
শিক্ষক-শিক্ষিকার কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ রাখা উচিত । 

(১) শিশুর ভাবপ্রকাশে কোনোরূপ “গোঁজামিল” থাকিতে দেওয়া 
ভালো নহে। শিশু অনেক সময় তাহার ভাষার কোনো কোনো অংশ 
ইচ্ছা করিয়া অস্পষ্ট উচ্চারণ করে, তাহার উদ্দেশ্তট থাকে এ অস্পষ্ট 
অংশ যেন অপরে ভালো করিয়া বুঝিতে না পারে। কারণ, সেই 
অংশটুকু বেশ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিলে হয়তো তাহার কোনো তল 
ধারণ! প্রকাশ হইয়া! পড়িবে, এমন সন্দেহ তাহার মনে থাকে । শিশুকে 
তাহার ধারণ! নির্ভয়ে পৃর্ণভাবে প্রকাশ করিতে উৎসাহ দেওয়া উচিত ॥ 
তুল করিলে সন্সেহে ভূল সংশোধন করিয়। দিতে হয়; শিশুকে যত ইচ্ছা 
ভুল করিতে দিতে হয়, তথাপি অস্পষ্ট বা গৌজামিল-দেওয়া ভাষার 
আশ্রয় ষেন কখনও গ্রহণ করিতে না হয়। বয়স্কদের নিজেদের ভাষাও 
স্পষ্ট ও সবল হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাহ! ভূলই হউক, আর নিভূলিই হউক। 

(২) অল্প বয়স হইতেই নিভূল বর্ণনা করিবার শিক্ষা পাওয়া 
প্রয়োজন । শিশু যাহা-কিছু দেখিতেছে, শুনিতেছে, অন্থভব করিতেছে, 
বুঝিতেছে, করিতেছে, বা ভাবিতেছে, তাহার বিবরণ দিবার শিক্ষা 
আবশ্তক। নিভু বিবরণ দিতে অভ্যাস করিলে শিশুর মনের ধারণা ও 
ভাব ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠে, বাক্য অনেকাংশে সম্পূর্ণ ও 
সার্থক হইতে থাকে, উপযুক্ত শব্ধ-নির্বাচন করা শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক 
হইয়া পড়ে । শিশু প্রথম-প্রথম যাহা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতেছে 
তাহাই বর্ণনা করিবে; ক্রমশঃ স্বৃতি হইতে এবং কল্পনা হইতে ব্রন! 
করিতে শিখিবে। শিশু নিজে ঘত খেলাধূলা করিতে পাইবে, ঘত বিচিজ্ঞ- 
ভাঁবে নিজে হাতে-নাতে কিছু কৰিতে পানিবে, ততই তাহার বর্ণনার 


১৪ 
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উপলক্ষ্য অধিক হইবে এবং তাহার ধারণা স্পষ্ট হইবে। ভাব স্পষ্ট হইলে 
ভাষা স্প্ ও নিভূ্ল হইবার সম্ভাবনা থাকে এবং ভাষা যথাষথ ও 
সার্থক করিতে গেলে ভাবও স্পষ্ট হইতে থাকে । শৈশব হইতেই ভাব- 
গ্রকাশে অতিরঞ্রন বা অসম্পূর্ণতা বর্জন করিতে শেখা আবশ্যক, নহিলে 
ব্যস্ক-জীবনে উহার বহু কুফল ফলিয়া থাকে। 

(৩) প্রত্যেক শব্দটি এবং শব্দের প্রত্যেক অক্ষরটি যথাযথভাবে 
উচ্চারণ করার অভ্যাস অনেকেরই নাই, অধিকাংশেরই নাই। যেমন 
উচ্চারণ বিহিত আছে তেমন উচ্চারণ করিলেও চলে। কিন্তু গভীর 
আলন্য-বশতঃ আমরা অনেকেই সেরূপ উচ্চারণ করি না_ এখন 
একরূপ বলিলাম, আবার অন্য সময় আর-একরপ বলিলাম, উচ্চারণের 
নির্দিষ্ট ধারা থাকে না। ইহা সাধারণতঃ আলস্তেরই পরিচায়ক। 
বয়স্কদের এই আলম্য শিশুদের অভাসে সংক্রমিত হয় এবং শিশুরাও তুল 
অসম্পূর্ণ বা অস্পষ্ট উচ্চারণ করিতে থাকে; বয়স্কের৷ আলশ্য-বশে শিশুর 
এইগ্রকার ক্রুটির প্রতি উদাসীন থাকেন। ইহা অন্চিত। অনেক সময় 
শিশু উত্তেজনার কারণে অতি দ্রুত অনেক কিছু বপিয়া ফেলিতে চায় 
এবং ভাষা বিশ্রীভাবে জড়াইয়া ফেলে । শিশুকে উত্তেজন! প্রশমিত করিতে 
সাহায্য করাই প্রথম কর্তব্য । তাহার পর তাহাকে ধীরে-সথস্থে সম্পূর্ণ ও 
স্পষ্টভাবে তাহার বক্তব্য উপস্থিত করিতে দেওয়া যাইতে পারে। 
মোটের উপর প্রতি অক্ষর প্রতি শব্ধ এবং প্রতি বাক্য দেশভাষাঁর 
প্রথা-অন্থুসারে স্পষ্ট নিভূল ও সম্পূর্ণভাবে উচ্চারিত হওয়া চাই। 
ভাষার ক্রটির জন্য কেবল ভাষাই অমধুর হয়, তাহা! নহে। ভাষার 
ক্রটি ক্রমশঃ শিশুর চরিত্রে প্রবেশ করিতে পাঁরে, ইহা! স্মরণ রাখ! কর্তব্য। 
এই স্থানে উল্লেখ থাক৷ হয়তে। আবশ্যক যে, শিশুর আধো-আধেো ভাষা! 
€ ঘে বয়সে উহাই তাহার স্বাভাবিক ) এই আলোচনার অস্তর্গত নহে। 

(-) শিশুর মুখে বখন ভাষা ফুটিতেছে, ভাষা-শিক্ষার নেই 
প্রাথমিক অবস্থায় সম্পূর্ণ বাক্যে ভাব প্রকাশ করিবার অভ্যান বাঞ্ছনীয় । 
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শিগুদের এই প্রচেষ্টায় বয়স্কদের সাহায্য ও ধৈর্য একাস্ত আবশ্যক। 
শিশু যখন কোনো বক্তব্য প্রকাশ করিতে গিয়া ভাষ! ঘুলাইয়৷ ফেলে 
এবং কোনো প্রকার অঙগভঙ্গীর দ্বার] ভাবটুকুর প্রকাশ একরকম সারিয়। 
লইতে চেষ্টা করে, তখন তাহার ভাষাকেই সাহায্য করা প্রয়োজন, 
তাহার অঙ্গ-ভঙ্গীর প্রতি একেবারে উদানীনতা দেখানো ভাল। 
শিশু একটানা কোনো গল্প বলিতে গিয়া বা কোনে! বর্ণনা দিতে গিয়া 
যদি অনাবশ্ক “তার পর' “ইয়ে” “না” “গিয়ে” প্রভৃতি ব্যবহার করে, 
তাহা হইলে এইরূপ অনর্থক শব্ষব্যবহার তাহার ভাষার দৈন্যই 
সচিত করে। 

(৫) শিশুর পরিবেশে ব্যক্তিদের কথাবার্তান একটু-আধটু উপমা, 
একটু হাসি-ঠাট্রার স্থর, নানাবিধ সরল রসপ্রকাশ প্রভৃতি গুণ থাক 
অভিপ্রেত। শিশু আপনা-আপনি তাহার ভাষায় বসমাধুর্য শোষণ 
করিতে পারে। রসমাধুর্য ঠিক কোনে! পদ্ধতি অগ্সারে শিখাইবার 
বিষয় নহে। শিশুর পরিবেশই শিশুর রপাহ্গভূতির ও রমোপলন্ধির 
প্রধান ক্ষেত্র । স্ুক্ম রসালাপ শিশু বুঝিতে পারে না, কারণ, তাহার 
অভিজ্ঞত] অল্প! তাই বলিয়। তাহার রসোপলব্ধির সামর্থ্য আমর। যত 
তুচ্ছ মনে করি তত তুচ্ছ তাহা নহে। অতএব পরস্পরের মধ্যে. 
বয়স্করা হুক্্ম রনালোচনা করিলে, অনেক সময় শিশু আভানে অনেকটা 
রসাম্বা্দ লাভ করে। শিশুর রসপামর্থ্য অল্প হইলেও স্থুল অশোভন 
রস-পরিবেশন কখনও উচিত নহে, কারণ, সবল সহজ রস-প্রকাশ এবং 
স্থল অশোভন বসহ্প্টি এক কথা নহে। শিশুর উপভোগ্য রস সরল 
ও সহজ হইবে, অশোভন হইবে না ইহা মনে রাখা কর্তব্য। শিশুকে 
অনেকে গল্প বলেন, পাঠ্য-পুস্তকের মধ্যে অনেক গল্প থাকে, যেগুণির 
বিষয়বস্ত হইল পাত্র-পাত্রীর মধ্যে ছল-চাতুরী, মিথ্যা প্রবঞ্চনা এবং 
লক্ষ্য শিশুকে হাস্যরস বা কৌতুকের আস্বাদ দেওয়া । শৈশব হইতেই 
ভাতুরী ও প্রব্চনার 'জ্ঞান' দেওয়ার কোনো কারণ থাকিতে পারে না, 
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রূসভোগের জন্তও নহে। অতএব পাঠ্য-পুস্তকের মধাস্থৃতীয় বা! গল্পের 
দ্বারা রসাম্বাদ দিতে গিয়। মিথ্যা চাতুরী ও প্রবঞ্চনার জয় ঘোষণ। কর! 
নিতান্ত ভুল ব্যবস্থা । একদিকে শিশুকে নীতি-মূলক গল্প বলাও প্রায়শঃই 
ব্যর্থ হয়; অন্তদ্দিকে মিথ্যা প্রবঞ্চনার গল্পও বিশেষ ক্ষতিকর হইতে পারে। 

আর একটা কথা, শিশুর শিক্ষার ভার তাহাদেরই লওয়া উচিত 
শিক্ষণ-কার্ধে ধাহাদের বিশেষ জ্ঞান প্রবণতা ও প্রতিভ। আছে, তেমনি 
শিশুর উপযোগী সাহিত্য আসলে সেইগুলি যাহা উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যিক 
গ্রতিভার স্থ্টি। শিশু-সাহিত্য বৈ তো নয়, অতএব অল্প সম্বলে ও 
অন্ন প্রতিভায় প্রায় অনায়াসে যে-কেহ রচনা করিতে পারে ব! করিলে 
চলে-_ এরপ ভ্রান্ত ধারণার প্রশ্রয় দেওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক । ফলতঃ 
দেশে বিদেশে দেখাই যায়, অেষ্ঠ সাহিত্যিক শিশুকে ভালোবাসিয়! বা 
সহজেই তাহার প্রকৃতি আত্মপাৎ করিয়া যখন লেখেন তখনই উৎকুষ্ট 
শিশু-সাহিত্য হয়। প্রতিভ। হাত-ধর৷ নয়; এ ক্ষেত্রে অন্ততঃপক্ষে বিশেষ 
যত্ব পরিশ্রম ধ্যান ধারণার প্রয়োজন আছেই । 

(৬) শিশুর বাকৃশিক্ষার জন্য প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাদানের ক্ষেত্র অল্প, 
অধিকাংশ শিক্ষা তাহার ব্যক্তি-পরিবেশের উপর নির্ভর করে। পদে 
পদ্দে ভাষার তুল সংশোধন করিতে গেলে শিশু নিরুৎসাহ বোধ করিতে 
পারে, তজ্জন্য সংশোধন অপেক্ষ। দৃষ্টান্ত বহু গুণে নিরাপদ। কেবল 
নৃতন নৃতন শব্দ-উচ্চারণের উপলক্ষ্য আপিলে শিশুকে সাহাধ্য করাই 
সাধারণ নিয়ম । 


পুতি 


৫৯। পরিবেশের প্রভাব পূর্ণভাবে কার্ধকর হয় যখন শিশুর দেহ- 
মন সুস্থ ও প্রছুল্ন থাকে । ইহা কোনো নৃতন তত্ব নহে। আবার, দেহ- 
মন সবল স্থস্থ রাখিবার জন্ত মুক্ত আলো-বাতাসে অবাধ খেলাধূলা, 
যথোপযুক্ত খান্ভ-পানীয় এবং শিশুর সম্পর্কে সর্বদাই মাতা-পিতার সঙ্ছান 
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যত্ব অপরিহার্য, ইহাঁও অতি পুরাতন অভিজ্ঞতা । এই অভিজ্ঞতায় তুল 
নাই । কিন্তু ইহার সহিত একটি সাধারণ বিশ্বাস জড়িত রহিয়াছে দেখ! 
যায়, সেটি ভুল। অনেকের বিশ্বীন, যত্বের অভাবে বা অর্থের অভাবে শিশুর! 
জল-কাদায় খেলাধুলা করে; যত্বের অভাবেই অথবা দ্রারিত্ের কারণেই 
শিশুদিগকে গৃহের বাহিরে শীতাতপ সহ্য করিতে হয়। ষদি মাতা 
পিতা দারিজ্রে পীড়িত না হইতেন তাহা হইলে তাহারা যথেষ্ট যত্ব 
করিতেন এবং যত্বের আউিশয্যে শিশুর বালি-কাদা লইয়া খেলা এবং 
শীত-গ্রীক্ম উপেক্ষা! করিয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়ানো বন্ধ করিয়া দিতেন। 
তাহাদের মনের ভাবটি সাধারণতঃ যেন এই যে, যত্ব কর! অর্থবলের 
উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, এবং ধৃলা-বালি মাখিয়৷ যেখানে-সেখানে 
যেমন-তেমন খেলার স্বাধীনতা পিতামাতার অযত্বেরই পরিচায়ক । 
কিন্ত আসলে ব্যাপারটি ঠিক সেরপ নহে। অনেক অভিভাবকেরই 
জানা নাই যে, যত্ব করিতে চাহিলেই যত্ব করা যায় না, তাহাতেও 
শিক্ষার প্রয়োজন । অর্থের অভাঁবে যত্বের শিক্ষা ব্যর্থ হইতে পারে 
এ কথা যেমন সত্য, সামান্ আথিক অবস্থার মধ্যেও শিশুর লালন- 
পালনে যথেষ্ট যত্ব করা যায় সে কথাও তেমনি খাঁটি। শিশু যখন 
আপন খুশিতে প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ স্পর্শে খেলা-ধূলা করে, তখন উহাঁতেই 
শিশুর প্রতি অযত্ব স্থচিত হয় ন1। বিজ্ঞানীর বিশ্বাস, শৈশবে নির্মল 
নীরোগ পরিবেশে শিশু যতই শীতাতপ উপেক্ষা করিতে থাকিবে এবং 
মুকধ আলে বাতাস মাটি জল প্রভৃতির সংস্পর্শে আসিবে, ততই তাহার 
দেহ ও মনন্থস্থ মবল ও সর্বংসহ হইয়া উঠিবে। যত্বের চাপে শিশুকে 
প্রকৃতি হইতে নির্বাঘন দেওয়া উচিত নহে । 

৬০। খাদ্য সন্বন্ধেও মাতা-পিতার সাধারণ বিশ্বাস অনেক অংশে 
অতিরপ্িত। ভালো খাগের অর্থই মহার্ঘ খাগ্য নহে। অনেক সময়েই 
অল্প মূল্যে পুষ্টিকর খাগ্য পাওয়া! যায়। আর বেশি টাকা-পয়সা খরচ 
করিয়া ষাহা পাওয়া যায় তাহা লোভনীয় মনে হুইলেও স্বাস্থ্যকর হয় 
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না। মনে হয়, খানের ব্যাপারেও অর্থের অভাবের তুলনায় উপযুক্ত 
অভ্যাস ও জ্ঞানের অভাবই অধিক। যত্ব ও বিলাস এক কথা নহে, 
তেমনি পুষ্টিকর খাছ্য ও ভোজন-বিলাস এক নহে। শিশুর পুষ্টিকর 
খাগ্ঠের তালিক! অনেকের কণস্থ আছে, পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই। 
তবে শিশুর খাদ্য সম্বন্ধে কতকগুলি নীতি আছে, সেগুলির উল্লেখ করা 
ঘাইতে পারে। 

৬১। শিশুর খাগ্য-স্থচী এমনই হওয়া আবশ্যক যাহাতে অন্ততঃ 
চারিটি উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। প্রতিক্ষণেই জীবদেহের কিছু 
না কিছু ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে । চঞ্চল শিশুর দৈহিক ক্ষয় ষে শিশু 
বলিয়া অল্প, তাহা নহে। তাহার দেহের ক্ষয়-পৃতির আবশ্যকতা 
ষথেষ্টই আছে। এই ক্ষয়-পূৃতির জন্য উপযুক্ত খাদ্য প্রয়োজন। 
দেহের শ্বাভাবিক তেজ ও উত্তাপ বজায় রাখিবার প্রধান উপায় 
খান্ভ। ইহা ছাড়া শৈশবে অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন, কারণ, 
শৈশব ভ্রুত বৃদ্ধির কাল। শিশুর দেহ (এবং মন) যখন দ্রুত বুদ্ধি 
পাইতে থাকে তখন সেই বুদ্ধির জন্য অতিরিক্ত শক্তি আহরণ করিতে 
হয়। শক্তি-আহরণের সর্বপ্রধান ক্ষেত্র খাগ্ভ। এতদ্ব্যতীত শিশুর 
দেহে দৃষ্টির অন্তরালে কত প্রকারের ক্রিয়া চপিতেছে, কত দিকে 
কত ভাঙা-গড়া চলিতেছে । সেগুলির সামঞ্জন্ত রক্ষা করিতে না 
পারিলে শিশুর দেহের (অতএব মনের ) বিকাশ ঠিকমত হইতে 
পায় না। দেহের বিভিন্ন অংশের ও ক্রিয়ার মধ্যে সামগ্লস্ত রক্ষ। 
করিতে হইলে সামপ্রস্ত-পৃর্ণ খাগ্য-ব্যবস্থা অপরিহার্২-_কেবল খা্ধ চাই 
বলিলে সম্পূর্ণ বল! হয় না, প্রয়োজনের অনুরূপ পরম্পর পরিপূরক 
নানাবিধ খাগ্য চাই ইহ| বলাই উচিত। শিশুর খাদ্-সুচী প্রতিদিন 
এমন হওয়। বাঞ্ছনীয়, যাহার দ্বারা তাহার প্রতি মৃহূর্তের ক্ষয়-পূরণ 
হুয়, শক্তি ও উত্তাপ স্বাভাবিক থাকে, দ্রুত বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত শক্তির 
অভাব না ঘটে এবং দৈহিক সর্ববিধ ক্রিয়ার সামব্রস্য রক্ষা পায়। 
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৬২। শিশুর পক্ষে মাতৃত্তন্ত ত্যাগ করিয়া বয়স্কদের খাছ অভ্যন্ত 
হওয়া কম কথা নহে । অভ্যাসের দিক দিয়া ইহা এক আমূল পরিবর্তন । 
মনে হয়, শিশুর মনের দিকেও ইহা বুহৎ ব্যাপার । শৈশবের খাছ্- 
অভ্যাসের এই পরিবর্তনে মায়ের সহযোগিতা] কাম্য । মা শিশুর এই 
আহার-শিক্ষাটি সহজ করিয়া দিতে পারেন। শিশু যখন মাতৃন্তন 
হইতে মুখ ফিরাইয়। বয়স্কদের ভোজ্য বন তুলিয়া মুখে পুরিতে যায়, 
তখন তাহার মনে ক্কুধা-নিবৃত্তির কোনো ঝেোক থাকে না; তখন থাকে 
কৌতুহল, অন্গকরণ ও খেলা। খাওয়াটা তাহার নিকট কোনো! 
ব্যাপারই নহে, খেলার রমই তখন গ্রধান। তাহার পর যদি ভোজ্য 
বস্ধর ম্বাদ একটু ভালো লাগে, তাহা হইলে স্বম্বাদের আকর্ষণও দেখা 
দেয়। মা শিশুকে আহারের নৃতন অভ্যাস দিতে গিয়া এই কথাগুলি যেন 
ভূলিয়া না ষাঁন; তাহার সকল চেষ্টায় খেলার ও অন্ককরণের বি্যিয়টি 
স্পষ্ট হইয়া ওঠ। আবশ্বক। জোর করিয়া খাওয়াইতে গেলে শিশুর 
মনের খাওয়া-খাওয়া খেল। অন্তহিত হয় এবং শিশু খাছ্য-বিমুখ হইয়া 
মাতৃস্তনকে আরো! বিশেষ করিয়া আকড়াইয়া ধরে। শিশুর খাছ্য- 
ব্যবহার যাহাতে বেশ সুখজনক হয়, তত্প্রতি লক্ষ রাখিয়া শিশুকে 
নানাভাবে উৎসাহ দিতে হয়, কখনও জোর করিতে নাই। শিশু 
যখন ক্ষুধার্ত তখনই একটু একটু করিয়া খাগ্য দিতে হুয়। শিশুর ক্ষুধা 
না থাকিলে আহারের সময় হইয়াছে বলিয়! খাওয়াইতে গেলে ফল 
হয়না । যখন-তখন ভোজ্য বস্ত দিয় শিশুর আহারের অভ্যাস গঠন 
করিতে যাওয়া, তাহাও ঠিক নহে। অনেকে শিশুর কান্না থামাইবার 
জন্য শিশুকে থাস্য দিয় সন্তষ্ট করেন, এ বাবস্থা আদৌ মঙ্গলদায়ক 
হইতে পারে না। আহারের সময় হয় নাই দেখিয়া ক্ষুধার্ত শিশুকে 
খাদ্য হইতে বঞ্চিত করাও অন্থুচিত, ইহাতে লাভ অপেক্ষা ক্ষতি বেশি 
হইবার সম্ভাবনা । অনেক সময় মাতা-পিতা শিশুর আহারের নিয়মের 
প্রতি অতিরিক্ত মূল্য আরোপ করেন, শিশু অতিরিক্ত ক্ষুধা বোধ 
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করিলেও তাহারা নিয়ম লঙ্ঘন করিতে চাহেন না। তাহাদের এই 
নীতি স্বাস্থ্যপ্রদ নহে। শিশুর আহারের নিয়ম থাক! আবশ্তক; 
প্রতি দিনের কখন কি কতখানি খাওয়াইতে হইবে, তাহার খাচ্য-স্থচী 
প্রয়োজন। কিন্তু খাগ্ঘ-স্থচীর কখনও পরিবর্তন হইবে না, এমন কথা 
কিছু নাই। শিশুর ক্ষুধা অনুসারে আহারের সময় পরিবন্তিত হওয়া 
ভালো । অতিরিক্ত ক্ষুধার পূর্বেই শিশুকে খাওয়ানো দরকার । অনেক 
শিশু অনেক সময় ক্ষুধা পাইলেও খাইতে চাহে না, খেলিতে চাহে। 
তাহাদের ক্ষুধার গীড়াও থাকে এবং তজ্জন্য মেজাঁজও খারাপ হয়, অথচ 
খেলার উত্তেজন। অত্যন্ত বেশি থাকায় খাছ্যের দিকে ফিরিয়াও তাকায় 
না। এ-পকল ক্ষেত্রে খাওয়াইবার জন্য জোর করিলে হিতে বিপরীত 
হয়। আদর করিব, লাল জাম! দিব, ইহা করিব, উহ! দিব প্রভৃতি 
প্রলোভন দেখাইয়া খাওয়ানোর অভ্যাসও আদর্শ নহে। বরং শিশুর 
আহারের সময় আসন্ন অনুভব করিয়া একটু আগে হইতেই তাহার 
খেলার সহচর-সাথীদের সরাইয়] দিয়! খেলার উত্তেজনা প্রশমিত করা 
শ্রেয়; । তাহার পর সঙ্সেহ বচনে তাহার ক্ষুধার প্রতি তাহার মনোযোগ 
আকর্ষণ কর যাইতে পারে এবং আহারে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। 
শিশুর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য-অন্ুসারে খাছ্যের পরিমাণ ও স্থচী নিদিষ্ট হওয়া 
বাঞ্চনীয়, কারণ, সকল শিশুর আহারের রুচি ও পরিমাণ এক নহে। 
শিশুর আহার লইয়া মাতা-পিতারা যেন হৈচৈ না করেন বা তাহার 
সম্মুখে আহার লইয়৷ ঘন ঘন দুশ্চিন্তা প্রকাশ না করেন। শিশু যত 
শীত নিজে আহার করিতে শেখে ততই ভালো; এ বিষয়ে উৎসাহ 
দেওয়া উচিত, বাধা দেওয়া! ভূল। শিশুর বয়ম খন চার-পাঁচ মাল, 
তখন হইতেই একটু একটু আহারের অভ্যাস ধরানো৷ চলিতে পারে। 
কেহ কেহ মনে করেন যে, এই সামান্ত বয়ন হইতে কঠিন দ্রব্য ( তাই 
বলিয়া অতি-কঠিন' নহে ) মুখে লইতে শিখিলে শিশুর মুখয্ত্রের নৈপুণ্য 
বাড়ে এবং শিশু অল্প বয়স হইতেই আহারের কাজট্রবু নিজে করিতে 
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থাকিলে তাহার স্বাস্থ্য ভালো হয় ও আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হইতে থাকে । 
শিশুর পরিবেশ শাস্ত সংযত হইলে এবং পরিবেশের লোকেরা আহার 
সম্বন্ধে স্বরুচি ও সথনিয়ম রক্ষা করিলে শিশু সহজেই আহার গ্রহণ করিবে 
এবং খাছ হইতে সমুচিত পরিমাণে শক্তি শোষণ করিতে পারিবে । 

৬৩। শিশু কখনও কখনও অ-ক্ষুধার লক্ষণ প্রকাশ করে। এমন 
হয় যে, অতি দরিদ্রের ঘরে অতি উদীসীন পিতা-মাতাও শিশু কিছুই 
খাইতেছে না দেখিস! চিস্তিত হন। শিশুর এইপ্রকার ক্ষুধা-হীনতা 
তাহার অস্বাভীবিক অবস্থার ইঙ্গিত দেয়। ইহার সাধারণ কারণ 
দৈহিক পীড়1, মাতা-পিতার কর্তব্য শিশু-চিকিৎসকের ব1 সাধারণ 
চিকিৎসকের শরণ লওয়া। দেহের পীড়া ব্যতীত শিশুর মনেও অনেক 
পীড়া স্ষ্ট হইতে পারে, তাহার অস্তিত্ব শিশু কখনও কখনও আভসে 
টের পায়, আবার অধিকাংশ সময় তাহার মনের গোপন গীড়ার কথা সে 
নিজে কিছুই জানিতে পারে না। মানসিক পীড়ার কারণেও ক্ষুধ৷। 
নিস্তেজ হইয়। আসিতে পারে । ঈর্ষা, নিরাপত্তা-বোধের অভাব, ক্রোধ, 
ভয়, বেদনা, মাতাঁপিতার মধ্যে বা! নিকটস্থ ব্যক্তিদের মধে) কলহ- 
চীৎকার প্রভৃতি ঘটিলে শিশু ক্ষুধা হারাইয়া ফেলে। যিশেষ করিয়া 
শিশুর আহারের সময় পীড়াদায়ক জোর-জুলুম ভীতি-প্রদর্শন বিদ্রুপ 
ইত্যাদি সর্বপ্রকারে বর্জনীয় ; নহিলে ক্ষুধার বোধ থাকিবে না। শিশুর 
রুচি-অন্ুসারে খাগ্য পরিবেশন করা উচিত। কৌশলে শিশুকে সুখাচ্যের 
রুচি দান কর! ছুঃসাধা নহে এবং একটু-আধটু এটা-ওটা খাইলে শিশুর 
ক্ষতিও হয় না। অতএব শিশুর রুচি-অন্যায়ী খাছ দিলে দোষ নাই; 
না দিলেই বরং শিশুর অ-ক্ষুধা দেখা দিতে পারে । 

৬৪। অক্কুধা যেমন অস্বাভাবিক অবস্থার লক্ষণ, অভি-ক্ষুধাও 
তেমনি দেহের ও মনের অব-স্বাস্থ্যের পরিচয় । খাছ্য দেখিলেই খাইবার 
জন্য কাতর বা উগ্র হইয়া ওঠা এবং আহার করিতে বসিয়া অশোভন- 
ভাবে অতি-দ্রত আক ভোজন করা, অনেক বয়স্ক ব্যক্তিরও এরূপ 
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অভ্যাস দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা! একপ্রকার অস্বাভাবিক অভি-্ষুধা ॥ 
কোনো কোনো শিশুরও অনেকটা এই ধরণের অভি-ক্ষুধা থাকে। 
শৈশবে এই শ্রেণীর অতি-স্কুধার কারণ সাধারণতঃ ঈর্ষা, মায়ের স্সেহ্‌- 
বঞ্চনা, বিপন্ন অনিশ্চিত ভাব ও অন্যান্য অন্তঃগীড়]। ইহাঁর সহিত 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে দৈহিক পীড়া স্থ্ট হইয়া থাঁকে। অতিরিক ক্ষুধার জন্ত 
শিশুকে ভৎসনা না করিয়া বা তাহাকে যথেষ্টপরিমাণ খান্চ হইতে 
বঞ্চিত না করিয়া চিকিৎসকের সাহায্য লওয়া উচিত । 

৬৫ | অল্প পরিমাণ আহার করিতেছে দেখিলেই শিশুর অ-ক্ষুধা আবরস্ত 
হইয়াছে বা অধিক আহার দেখিয়াই অতি-ক্ষুধার ব্যাধি হইয়াছে, এরূপ 
সিদ্ধান্ত কর! ঠিক হইবে না। কারণ, অনেক শিশু অল্প আহারের স্বভাব 
প্রীপ্ত হয়, কেহ কেহ স্বাভাবিকভাবেই অধিক আহার করে। কেন 
অধিক আহার স্বাভাবিক বা কেন অল্প আহারই শিশুর পক্ষে স্বভাব্গত 
ঠিক বলা যায় না হয়তো ইহা জন্মগত বৈশিষ্্য। অ-্ুধা ব! অতি- 
ক্ষুধার পীড়া দিন কতক লক্ষ করিলেই বুঝিতে পার! ধায়__কি গীড়! 
ঘটিয়াছে ও কেন তাহা বিশ্লেষণ করিতে গেলে, অবশ্থা, বিশেষজ্ঞের সাহায্য 
প্রয়োজন । তবে সাধারণ দৃষ্টিতেই ধর1 পড়ে শিশুর অ-ক্ষুধা বা অতি- 
ক্ষুধ1 ঘটিয়াছে কিনা 


ল্ষীণ দহ: ০মদব্বদ্ধি 


৬৬। দেহের ক্ষীণতার সহিত খাচ্ের সম্পর্ক আছে, এ কথা 
স্থবিদিত। অবক্ষুধা আরম্ভ হইলে শিশু যে কেবল অত্যন্ত অল্প আহার 
করে তাহা নহে; সে যতটুকু খায়, তাহার পুষ্টিও ভালভাবে গ্রহণ 
করিতে পারে না। এক দিকে অত্যল্প আহার এবং তদপেক্ষা অল্প পুষ্টি, 
অপর দিকে শৈশবের দ্রুত বৃদ্ধির জন্ত অত্যন্ত অধিক শক্তির ব্যবহার-- 
শিশুর দেহ বেশ শোভন ও পুষ্ট হইবে কী করিয়া। শিশুর দেহের 
সাধারণ ক্ষয়-পৃতির জন্ত যতটুকু আহার ও পুষ্টির প্রয়োজন, অ-্্ধার 
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কারণে শিশু সেটুকুও পায় না। ইহার উপর দ্রুত বৃদ্ধির জন্ যে অতিরিক্ত 
পুষ্টি আবশ্টক, তাহার সঞ্চয় নাই। বাধ্য হষ্টয়া শিশু কোনে! এক দিকে 
ক্ষীণ হুইয়া অপর দিকে বুদ্ধি লাভ করে । শিশুর অস্তদ্ধন্ব থাকায় আরো 
শক্তির আবশ্যক, অন্তরের ছন্দের জন্তই বেশ কিছু শক্তি ব্যবহৃত হয়। 
স্ৃতরাং দ্রুত বৃদ্ধি ও অন্তদ্বন্দের কারণে যে অতিরিক্ত শক্তি ও পুষ্ির 
প্রয়োজন, তাহা অ-ক্ষুধা গ্রস্ত শিশু খাছ্য হইতে শোষণ কবিতে পারে না ॥ 
বাধা হইয়া শিশু প্ষীণ-দেহ হইয়া পড়িতে থাকে । কোনো কোনো 
শিশু ক্ীণতার বৈশিষ্ট্য লইয়াই জন্মগ্রহণ করে বলিয়া মনে হয়; তাহাকে 
বনু যত্বে ও যথেষ্ট পুষ্টির মধ্যে বড় হইবার গ্ুখোগ দিলে তাহার ক্ষীণতা 
দুর করাযায় না। চিকিৎসাতেও কোনে ব্যাধি বুবিতে পারা যায় না। 
এরূপ ক্ষেত্রে এখনে পধন্ত জন্মগত বৈশিষ্ট্যই ক্মীণতাঁর জন্য দায়ী বলিয়! 
ধরা হয়। 

৬৭। ক্ষীণতার বিপরীত মেদবহুলতা, ইহাও শিশুর পক্ষে ( এবং 
বয়স্কদের পক্ষেও ) অস্বাভাবিক অবস্থার পরিচাঁয়ক। জন্ম হইতেই 
মেদবহুলতার বিশেষত্ব হয়তে। কোনো কোনো শিশুর থাকে, ইহাদের 
সংখ্যা নিতান্তই অল্প। সাধারণতঃ মেদব্ুল শিশুর গোপন মন:পীড়। 
থাকে, এই মনঃগীড়ার কারণেই ক্রমশঃ অতিরিক্ত মেদ শিশুর দেহে 
সঞ্চিত হয়। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী "প্রভৃতির সহিত মিলিয়া- 
মিশিয়া মনোমত জীবন যাঁপন করিতে না পাবিলে, অর্থাৎ গৃহে 
নিকটতম ব্যক্তি-পরিবেশে শিশু ঠিকমত উপযোৌজন করিতে অসমর্থ 
হইলে, কোনো কোনো শিশু আত্ম-কেন্দ্রিক হইয়া পড়ে এবং মনের 
গোপনে গীড়া বোধ করিতে থাকে । আত্ম-কেন্দ্রিক হইয়া পড়ায় শিশু 
অপরের সহিত উপযোজন-সাধনে আরো! ব্যর্থ হয় তাঁহার মনংপীড়া 
আরো বধিত হয়। ক্রমশঃ মে সঙ্গী-সাথীদের সহিত খেলা-ধৃল। 
মেলা-মেশা বন্ধ করিয়া আনে, নিজেকে যথাসাধ্য একাকী আত্মমন! 
করিয়া রাখে । অথচ নিঃসঙ্গতাও পীড়া দিতে থাকে । খেলা-ধূলা। 
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ছুটাছুটি প্রভৃতি শিশুন্থলভ চঞ্চলতা৷ বন্ধ হইয়! যায় বলিয়া খাদ্য হইতে 
আহত পুষ্টি ব্যয়িত হয় না এবং উহাই মেদ্বরূপে শিশু-দেহে সঞ্চিত 
হইতে পারে। ফলে শিশু অনাবশ্যক মোট] হইয়া পড়ে। শিশু 
মৃত মোট হয় তাহার নিক্ষিয়তা ততই বাড়ে এবং নিক্ষিয়তা ষতই 
বাড়ে তাহার অ-ব্যয়িত পুষ্টি মেদদূপে ততই জমা হইতে থাকে । 
বলা বাহুল্য, সকল শিশুরই এইপ্রকার পরিণতি ঘটে না; তবে কোনো 
কোনো শিশু এইভাবে মেদ-বহুল হইয়] পড়ে । শিশুর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য- 
অনুসারে তাহার পরিণতি ঘটে, ইহা! স্মরণ করা দরকার । 

৬৮। মেদবহুলত1 কমাইবার জন্য অনেকে শিশুর আহার কমাইয়া 
দেন। শিশুর অনিচ্ছা! সত্বে আহারের পরিমীণ কম কবিলে শিশুর 
মানসিক পীড়া বৃদ্ধি পাইতে পারে, অপরের তুলনায় অন্তরে নিজেকে 
আরো বঞ্চিত মনে হইতে পারে এবং ফলে ভাহার ঈর্ষ। ও নিরাপত্রা- 
ভাবের অভাব তীব্রতর হওয়া সম্ভব। অতএব, এরূপ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের 
মতান্সারে চলাই উচিত । 


আচেলাচনা-সুভ্ 

১। “বিশেধিত পরিবেশ” বলিতে কি বুঝায়? বিশেষিত পরিবেশের 
প্রয়োজন আছে কিনা আলোচনা করুন । 

২। সাধারণ গৃহে পরিবেশ বিশেষিত করা সম্ভব কি? সম্ভব হইলে 
কতখানি সম্ভব আলোচন। করুন। 

৩। বয়স্থদের ঈর্ধা ও শিশুদের ঈর্ধার প্রকৃতি কি মূলতঃ এক? 
আপনার মত সমর্থন করুন । 

৪| শিশুদের “কাম-ঈর্ধা বলিলে ঠিক বলা হইল কিনা আলোচনা 
করুন। 

৫। বয়স্কদের জীবনে ঈর্ধার একটি বড় কারণ “অর্থ । শিঞ্তদের 
জীবনে অর্থ-জনিত ঈর্ষ। কি ভাবে সম্ভব ? 
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৬। শিশুদের মধ্যে উপহারের বস্ত লইয়! ঈর্ষা! দেখা দেয়। ইহার 
কারণ কি? 

৭। খেলনা, খাদ্য, পোশাক প্রভৃতি উপহারের আদর আঘিক মূল্যের 
উপর নির্ভর করে না- ইহা শিশু-জীবনের সাধারণ সত্য, বয়স্ক- 
জীবনেও সত্য হওয়া উচিত। ব্যাখ্যা করুন। 

৮।| উপহার-সামগ্রী হইতে শিশুর! একাধিক উপায়ে তৃপ্তি ও সখ 
লাভ করিতে পারে । আলোচন! করুন। 

৯। স্েহ-দানের অধিকারী ধাহারা তাহাদের মনে অসাম্য থাকিলে 
শিশুদের মধ্যে ঈর্যা-সথট্টি হইবে। ইহার তাঁৎপয ব্যাখ্যা করুন। 

১০। দৈনন্দিন জীবনে মেহের প্রকাশে কিভাবে অসাম্য প্রকাশ 
পায় তাহার দৃষ্টান্ত দিন। 

১১। নর্ধা-পীড়িত শিশুর আচরণে যে-সকল অসামাজিক ক্রটি 
ঘটিতে পারে তাহার উদ্দাহরণ দিন। 

১২। নিয়্লিখিত অবস্থায় পিতা-মাতা কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন, 
কিরূপ আচরণ করিবেন, তাহার বিখদ বর্ণন। দিন ।-_ 

(ক) অতিথি-অভ্যাগতদের সম্মুখে গৃহের শিশু অতিরিক্ত অশোভন 
লাফালাফি চীৎকার বা অন্য শিশুদের সহিত কলহ করিতেছে । 

(খ) অতিথিদের আগমনে বিরক্ত শিশু দূরে চলিয়া গিয়া একাকী 
থাকিতেছে। 

(গ) পিতার সহিত মাতার বিশ্রস্তালাপে বাধ! দিবার জন্য শিশু 
অবিরত অকারণ ডাকাডাকি করিতেছে । 

(ঘ) শিশু স্থযোগ পাইলেই অপর কোনে শিশুর খেলনা, পোশাক, 
পুস্তক ও আচার-ব্যবহারের নিন্দা করে। 

(ড) শৈশবে অকারণ স্বার্থপরতার অভ্যাস দেখা যায়। 

১৩। নিয়লিখিত ক্ষেত্রে পিতা-মাতার আচরণ যথোপযুক্ত হইয়াছে, 
না হয় নাই আলোচন। কক্ষন।-- 
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(ক) অতিথিদের সহিত আগত কোনো শিশুর উপর গৃহের শিশুটি 
অকম্মাং ঝাপাইয়া পড়িয়া মারধোর আরম্ভ করিল। মা উপস্থিত 
রহিয়াছেন। তিনিও অকন্মীৎ তাহার শিশুকে ধরিয়া প্রহার করিলেন 
এবং শিশুকে এই উপায়ে “সংযত+ করিলেন । 

(খ) মা ও তীহার শিশু-সন্তান উপস্থিত। অতিথিদের আগমন 
হইল, তাহাদের সঙ্গেও শিশু রহিয়াছে । কিছুক্ষণ আলপ-আলোচনার 
পর নবাগত শিশুটির গুণে মুগ্ধ হইয়া মা আপন শিশুকে ডাকিয়৷ 
বলিতেছেন, “শেখো, দেখে শেখে] । এটুকু ছেলে কেমন ইংরিজি বলতে 
পারে, কেমন সভ্য ! আর তুমি !__যেমন রূপ তেমনি গুণ। কোথায় 
পরের পুতুল ভেঙে দিয়ে আসবে, পরের খাতায় কালি উন্টে ফেলে দিয়ে 
আসবে, এই সব! আমার পোড়া কপাল । ইত্যাদি 

(গ) পিতা তার ৬।+ বংসর -বয়স্ক পুত্রকে একটি নৃতন “স্থটকেস' 
দিয়া বপিলেন, খোকা, তে'মার ক্লাসের নরেশের বাজ্স দেখে কান্নীকাটি 
করছিলে । তার বাক্সট। টিনের, দাম তো দেড় টাকা । তোমারটা 
ছ্টাকা। আর কান্নাকাটি কোরো না; যাও পড়তে বোসো।” ম 
তখনি খুশি হইয়। কহিলেন, "ঘা না খোকা, তোর বাক্সটা নরেশের মাকে 
দেখিয়ে আন্-গে না।, 

১৪। শিশু বীরও নহে, ভীরুও নহে । ইহার অর্থকি? 

১৫।| শিশু কি কি কারণে ভয় পায় তাহার সর্দেশ-প্রযোজ্য 
তালিকা প্রণয়ন করা কতদূর সম্ভব আলোচনা করুন ।. 

১৬। ভয়কে জয় করিবার জন্য শিশুকে কিভাবে সাহাষ্য করা 
যাইতে পারে তাহার উদাহরণ দিন । 

১৭। ঢাক-ঢোল-জগঝন্পের বিকট শবে শিশু ভয় পায়, শিশুর ভয় 
ভাঙাইবার জন্ত জোর করিয়া শিশুকে এ-সকল স্থানে পরিচারিকার 
সহিত প্রেরণ করা কতখানি লাভজনক বা! ক্ষতিকর আলোচন! 
করুন। 
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১৮। শিশুকে বীভৎস বা ভীতিগপ্রদ গল্প শোনানো ঠিক নহে। 
কেন? 

১৯। মায়ের কোলে শুইয়া একটু-আধটু ভয়ের গল্প শুনিতে পাইলে 
শিশুর ভালোই হয়। আলোচনা করুন। 

২*| শিশু অনেক সময়ে “অকারণে” ভয় পাঁয়। ইহার গুঢ কোনো 
কারণ থাকিলে তাহা আলোচন। করুন। 

২১। শিশুকে ঞরমশঃ ভরমুক্ত করিতে হইলে এবং যাহাতে" সে 
ভয়মুক্ত থাকে তাহারও জন্য মাতা-পিত। সাধারণভাবে কতদূর কি করিতে 
পারেন? 

২২। লক্ষ করিলে অনেক সময়ই শিশুর ক্রোধের কারণ ধরিতে 
পারা ষায়, কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্রোধের মূল কোথায় জান অত্যন্ত 
কঠিন। কেন, আলোচনা করুন। 

২৩। শান্তির দ্বার শিশুর ক্রোধ শান্ত” করা যায় কি এবং উচিত 
হয়কি? আলোচনা করুন । 

২৪। শিশুর ক্রোধের উন্মেষ ও বৈচিত্র্য লইয়! প্রবন্ধ রচনা করুন । 

২৫। শিশু সাধারণতঃ কি কি কারণে ক্রুদ্ধ হয়? অনুমান করিয়। 
বয়সের সহিত ক্রোধের কারণের স্বাভাবিকতা আলোচনা করুন । 

২৬। শিশুকে ক্রোধের পীড়া হইতে ও ক্রোধের অভ্যান হইতে 
মুক্তি দিতে হইলে কতখানি কি করা সম্ভব আলোচন] করুন। আবশ্যক- 
অতো বয়লের উল্লেখ করা ভালো । 

২৭। আমর মিথ্য/র শিক্ষা ন1 দিলে শিশু মিথ্যাচরণ কবে না। 
আলোচনা করুন। 

 ২৮। মাতা-পিতা বা সঙ্গী-সাধীদের মধ্যে আভানে-ইঙ্গিতে যিথ্যা 
কথা বল! শিশুর মিথ্যাচপণের কারণ হইতে পারে। দৃষ্টান্ত দিন। 

২৯। শিশুর মিথ্]াচরণের ক্ষেত্র চতুদিকে। ইহার সত্যালত্য 
বিচার করুন। 
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৩০। শিশুর মিথ্যাচরণের যূল কারণগুলি আলোচন! করুন । 
৩১। শিশুর সব “মিথ্যা-ভাষণ বা “মিথ্যাচরণ মিথ্যা নহে। 


আলোচনা করুন। 
৩২। অতৃপ্ত মীতা-পিতার সংসারে শিশুর মিথ্যা-আচরণ স্বাভাবিক। 
কেন? 


৩৩। দিবান্বপ্ন ও স্বপ্রের মধ্যে পার্থক্য কি? 

৩৪। শিশুর দিবান্বপ্রের প্রকারভেদ লইয়া একটি প্রবন্ধ লিখুন । 
আপনি নিজে কিছু লক্ষ করিয়া থাকিলে তাহ৷ দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ব্যবহার 
করুন। 

৩৫। দিবান্বপ্লের মূল কারণ কি? উদাহরণ-যোগে আলোচন। 
করুন । 

৩৬। দিবাস্বপ্লের কোনো মূল্য আছে? আলোচনা করুন। 

৩৭। কোনো কিছুরই অতিরিক্ত ভালো নহে, দিবান্বপ্ের বেলাতেও 
ইহা সত্য । আলোচনা করুন। 

৩৮। উপযুক্ত চিত্ত-প্রস্ততিই হয় নাই এরূপ মাতা বাঁ পিতার সন্তান 
ক্রমশঃ তোতলা হইতে পারে । আলোচনা করুন । 

৩৯। তোঁংলা শিশু সম্বন্ধে মাতা-পিতার কর্তব্য কি? 

৪০1 কি কি অবস্থায় শিশুর তোত্লামি বাড়িতে পারে তাহা 
আলোচনা করুন । 

৪১। শিশু-সন্তানের বামপটুত। দেখিয়া অস্থির না হইয়া বরং অন্য 
ব্যবস্থা করা উচিত। কিব্যবস্থা করা উচিত? 

৪২। গুঢ় কারণে কোনো কোনে। শিশু অনভিপ্রেত অভ্যাসের দাস 
হইয়া পড়ে। উদাহরণ দিন। 

এই-সকল ক্ষেত্রে মাতা-পিতার কর্তব্য কি? 

৪৩। শিশুর স্ভ্যাস-গঠনে সাহীষ্য করিতে হইলে, পরিবেশের 
কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের উপর প্রধানত: দৃষ্টি রাখা আবশ্যক ? 
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৪৪। অভ্যাস-গঠনের মূলনীতিগুলি আলোচনা করুন। 

৪৫। “নিশ্চেষ্ট পরিবেশ অপেক্ষা “সচেষ্ট, পরিবেশ শিশুকে অধিক 
উত্সাহ দান করে । উদাহরণ দিন । 

৪৬। শিশুৰ অভ্যাপ-গঠন ও অনুকরণ, এই বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা 
করুন। | 

৪৭। উৎসাহ দিবার জন্য শিশুকে জিনিস-পত্র দেওয়া ঠিক্‌ কি? 
আলোচনা করুন । 

৪৮। শাস্তিদান অবাঞ্চিত অভ্যাস -ব্জনে কতখানি সার্থক হয় 
বলিয়া আপনার অঙ্ছমান ? 

৪৯। শাস্তি নহে, প্রায়শ্চিত্ত ইহার তাঁৎপর্য ব্যাখ্যা করুন এবং 
কোন্‌ বয়সে কিৰপ পরিবেশে ইহ। সম্ভব আলোচন। করুন । 

৫০| শান্তি নহে, অন্য দিকে মনোযোগ-আকর্ষণ__কোন্টি ভালো? 
কেন? 

৫১। কোনো সমঘে শাপ্তিদান নিতান্তই আবশ্তক হয় কি? 
আবশ্যক কখন হয় উদাহরণ দিন । 

৫২। শাস্তিদানের নীতি কি ? ূ 

৫৩। অবাঞ্চিত অভ্যাল-গঠন যাহাতে ন| হয় তাহার জন্য মাতা- 
পতা কতথানি কি করিতে পারেন ? 

এ ব্যিয়ে প্রতিবেশীদের দায়িত্ব কম নহে । আলোচনা করুন। 

৫৪ শিশুর রুচি যাহাতে স্থন্দর ও মধুর হয়, তাহার জন্য গৃহে 
কতদূর কি করা যাইতে পারে ? 

এ সম্বন্ধে প্রতিবেশী ও বৃহত্তর সমাজের ভূমিকা কি? 

৫৫। গৃহে সুন্দর জিনিসপত্র জড়ো৷ করিলে বা গৃহের বাহিরে স্থন্দর 
জিনিন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকিলে শিশুর স্বরুচি-গঠন আশাঙ্গরূপ হইবে, 
তাহা নহে। আরো কিছু আবশ্তক। এই "আরো কিছুর ব্যাখ্য। 


করুন। 
১৫ 
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৫৩। রুচি বলিতে কি বুঝানো উচিত, রুচির উদ্‌গতি বলিলেই বা! 
কি বুঝায়? 

৫৭। রুচি-গঠনে শিশুকে সাহায্য করিবার প্রধান নীতিগুলি কি? 
চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত, ভ্রমণ, এগুলির মূল্য কতখানি? 

৫৮। জীবনে বাক-শিক্ষার প্রয়োজন আছে । কেন? 

৫৯। বাক্‌-শিক্ষার শ্রেষ্ঠ কাল কোন্টি অন্থুমান করেন? 

৬০। বৃহত্তর সমাজ, প্রতিবেশী, গৃহ, বিছ্ভালয়__এইগুলির কোন্টি 
শিশুর বাক্‌-শিক্ষার পক্ষে কতখানি সহায়ক আলোচন। করুন। 

৬১। আবৃত্তি, অভিনয় প্রভৃতির দ্বারা বাক্‌-শিক্ষার বিশেষ সাহায্য 
সম্ভব হয় কেন ? 

৬২। শিশুর কথাবার্তায় সবলতা ও মাধুর্য দান করিতে গেলে 
প্রধানতঃ কি কি বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য ? 

৬৩। শিশুর শিক্ষায় রদ-আলাপ, উপম! প্রভৃতির স্থান কি? 

৬৪ | খাদ্য সম্বন্ধে অভিভাবকের অজ্ঞতা ও কু-অভ্যাস অনেক 
সময়েই শিশুকে পুষ্টি হইতে বঞ্চিত করে । আলোচনা করুন। 

মহার্ঘ খাছ্য ও স্বাস্থ্যকর খাছ্য কি এক? 

৬৫। অতি ভোজন ব1 অত্যল্প ভোঁজন কি সকল সময়েই খারাপ? 
কখন উহ। শিশুর পক্ষে ক্ষতিকর হয়? 

৬৬। অতি-ভোজন বা অত্যল্প ভোজনের গৃঢ় কারণ আছে কি? 
থাকিলে সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করুন। এ-সকল ক্ষেত্রে মাতা-পিতা 
কতদূর কি করিতে পারেন? 

৬৭। শিশুকে খাছ্য-দানের মূল লক্ষ্য ও উপাঁয়গুলি আলোচনা করুন। 

৬৮। ক্ষীণ-দেহ যেমন ভাল নয়, মেদ-বৃদ্ধিও তেমনি ভাল নয়। ইহা! 
ঠিক কিনা আলোচন! করুন| 
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৬৯। অতিরিক্ত মেদ-বুদ্ধির কারণগুলি আলোচনা! করুন। শিশ্বর 
অতিরিক্ত মেদ-বৃদ্ধি হইলে মাতা-পিতার কর্তব্য কি, কোন্‌ কোন্‌ দিকে 
সাবধানতা আবশ্যক? 

৭০| বিশেষিত পরিবেশের সমস্ত আলোচনার মধ্যে দু-একটি 
বিষয় অতিশয় মৌলিক। আপনার ধারবাঅগ্ষায়ী উহ1 নির্দেশ 
করুন। 


শি্ধক-শিক্দিকা 
ডিপযুক্তুত। 


১। সন্তানকে “মানুষ করিয়া তুলিতে হইলে গৃহে মীতা-পিতার 
আস্তরিক চেষ্টা ও সাধনা একান্ত আবশ্যক। গৃহের বাহিরে শিশুকে 
সার্ক করিতে শিক্ষক-শিক্ষিকার সাধনা সমভাবে প্রয়োজনীয় । অনেকে 
আছেন জাত-শিক্ষক ( “শিক্ষক” বলিতে শিক্ষক ও শিক্ষিকা 
ছু'ই বুঝাইতেছে )। তাহার! জন্মাবধি শিক্ষাদানের উপযুক্ত গুণের 
সম্ভাবন। লইয়া আসেন। ধাহাঁর। জাত-শিক্ষক তাহারা শিক্ষাদানের ষে- 
কোনো পদ্ধতি অতি সহজে আয়ত্ত করিতে পারেন; তীহাঁদের নিকট 
শিশু-শিক্ষার মূলবিরয়গুলি যেন পূর্ব হইতে প্রস্বত হইয়া থাকে। 
ইহাদের সংখ্যা অল্প এবং ইহাদের ব্যাপারটি স্বতন্্। ইহার! বিরল গুণের 
অধিকারী হইলেও শিক্ষাব্রতের জন্ত সাধনা করেন, শিক্ষাত্রতের উদ্দেশে 
সাধনা করাটাও তাহাদের বহু গুণের অন্যতম। একাস্তিক চেষ্টা ও 
অনুশীলন না করিলে জাত-শিক্ষকেরাও তাহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ দান দিতে 
সমর্থ হন না। সাধারণ শিক্ষকদের ক্ষেত্রে শিক্ষা-প্রচেষ্টা যে কতখানি 
আবশ্যক তাহা বলিয়! শেষ কর] যায় না। 

২। শিক্ষক-শিক্ষিকার গুণের তালিকা-প্রণয়ন দুঃসাধ্য কার্য এবং 
সম্পূর্ণ তালিকা-রচনীর কোনে! প্রয়োজনও নাই । মূল কয়েকটি বিষয় 
আছে, শিক্ষক-শিক্ষিকীর অভ্যাসে ও অন্তরে সেগুলি বতমান থাকিলে 
অন্ঠান্ত গুণ অনেকটাই সহজ হইয়া আঁসে। সেই মৌলিক গ্ুণগুলির 
সংক্ষিপ্ত উল্লেখ থাকিতে পারে-__ 

(১) শিশুকে “মানুষ করিয়া তুলিতে আনন্দ আছে কিনা এবং 
শিক্ষাত্রতের প্রতি আকর্ষণ আছে কিনা, ইহাই সর্ব-প্রথম প্রশ্ন । অন্য 
কোনে ক্ষেত্রে স্থান করিতে ন| পারিয়। বাধ্য হইয়। (খক্ষকতী করিতে 
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আসিলে, শিক্ষার্দীনকে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করা বড়ো-একটা সম্ভব হয় ন! 
এবং শিশুকে মানুষ করিয়। গড়িবার সাঁমর্থ্যও থাকে না, কারণ, ইহাতে 
আনন্দ পাওয়া যায় না। হৃদয়ে আনন্দের প্রেরণা থাকা শিশু-শিক্ষকের 
প্রধান গু৭। 

(২) শিশুর প্রতি স্সেহ শিক্ষক-শিক্ষিকার দ্বিতীয় গুণ অথব! প্রথম 
গুণ ঠিক করিয়া বলা যায় না। শিশু-শিক্ষণে কর্তব্য-বুদ্ধি বেশি-দুর 
সাফল্য লাঁভ করিতে পারে না। শিশুর আত্ম-বিকাশে হৃদয়ের ক্রিয়াই 
প্রধান, হৃদয়কে স্পর্শ করিতে গেলে হৃদয়ের 'প্রভাবই প্রধানত: আবশ্যক । 
সেই কারণে শিশুর দেহ-চিত্ত-গঠনে শিক্ষক-শিক্ষিকাঁর হৃদয় স্ষেহে পূর্ণ 
থাকা চাই । শিশু মাঁতা-পিতা, ভাতা-ভগিনী, দাছু-দিদিমার মধ্যে হাসি- 
কান্নার নিবিড পরিবেশ হইতে আ পিয়! শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শুর্ক পদ্ধতি ও 
কর্তব্যবুদ্ধির বাহের ভিতর হাপাইয়া উঠে। স্সেহ-হীন পদ্ধতি ও কর্তব্য- 
বুদ্ধির দ্বারা শিশুর বাহিরের আচরণ নিয়ন্ণ করা যায়, বাহিরের অভ্যাস 
গঠন করিয়া দেওয়া যায়; কিন্তু অন্তরকে গঠিত করিতে হইলে অন্তরের 
স্রেহতাঁপ আবশ্তক। কোনো একটি-ছুইটি শিশুর প্রতি স্নেহ থাকিলে 
যথেষ্ট হয় না, কোনো বিশেষ শ্রেণীর শিশুর প্রতি স্মেহ পোষণ করিলেও 
শিক্ষক-গুণের অধিকারী হওয়া যায় না। সকল শিশুর প্রতি মেহ- 
সাম্যের সাধনা প্রযোজন; এই “সাম্য” সাধনা! ব্যতীত অর্জন কর! 
অসম্ভব । কেবল শিশুদের জন্যই যে ন্েহ ও স্সেহ-সাম্য প্রয়োজন, তাহ! 
নহে। শিক্ষক-শিক্ষিকাঁদের নিজেদের জন্যও ইহা! অপরিহার্য । প্রতিদিন 
পরিশ্রম করিতে থাকিলে দেহে ও মনে ক্লান্তি আসে । শিশু-শিক্ষান 
তাহার ব্যতিক্রম থাকিবার অন্ত কোনে! কারণ নাই । নিতান্ত কর্তব্য- 
বুদ্ধি, নীতি-ব্চার, পদ্ছতি-জ্ঞান প্রতি দিনের ক্লান্তি দূর কবিতে পারে না । 
ন্বেহ হইতে আনন্দ, আনন্দ হইতে শিক্ষাদান-_ইহা যদি শিক্ষক- 
শিক্ষিকাঁদের জীবনে সত্য হয়, তাহা হইলে শ্রমকে ততটা শ্রম বলিয়া 
বোধ হবে না এবং ক্লান্তি আনিয়া! তাহাদের কর্তব্য-বুদ্ধি ও শিক্ষণ- 
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পদ্ধতিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে না। শেছের আনন্দ না থাকিলে 
কোনো পদ্ধতি বা কোনো শ্রম-ন্বীকার শুক্ষত1 হইতে, কৃত্রিমতা হইতে 
রক্ষা পায় না। শিশুর প্রতি অপক্ষপাত শেহ স্বাভাবিক হইলে শিশুর 
মঙ্গল হয়, শিক্ষক-শিক্ষিকা ক্লান্তি অত্যন্ত অল্প হইয়া আসে এবং 
তাহাদের জ্ঞানের প্রয়োগ সহজ ও সার্থক হয়। এই কারণ মেহের 
সাধনা! করিতে হয়, কেবল জ্ঞানের সাধনায় শিশুকে “মানুষ” করা যায় না। 

(৩) কেবলমাত্র জ্ঞানের সাধনায় শিশুর আত্মবিকাশ অল্পই 
হয়, এ কথা সত্য হইলেই জ্ঞ।নের চেষ্টা শিক্ষকরা বর্জন করিতে পারেন 
না। শিশুকে মাহ্ষ করিয়া তুলিবার জন্য শিক্ষককে জ্ঞানের সাধনা 
করিতে হয়। যে শিক্ষক নিজে জ্ঞানের শক্তি বর্ধিত করিতে চেষ্টা না 
করেন, নিজে আরো ভালো হইতে না চাহেন, তিনি শিশুর ভার গ্রহণ 
করিবার অবধি কারী নহেন। 

(৪) শিক্ষকদের মন কোনো বিশেষ তত্বে বা পদ্ধতিতে আবদ্ধ 
থাকিলে চলে না। প্রতিদিনই জগতের বিভিন্ন অংশে তত্বের ও 
পদ্ধতির পরিবর্তন-সম্ভীৰনা ঘটিতেছে, শিক্ষক মুক্ত মনে নব নব জ্ঞানের 
পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিবেন, ইহাই কাম্য। অভ্যস্ত জ্ঞান পরিবর্তিত 
ও পরিবর্ধিত করিতে হইলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গী থাকা প্রয়োজন । 
শিক্ষার ও শিশুর মূলতত্বগুলি জীবনের বিবিধ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে 
গেলেও বৈজ্ঞানিক বিচার আবশ্যক । 

(৫) শিশু-পালনের ন্যায় কঠিন কার্যে অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্যে 
মূল্য অত্যধিক। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এবং নিরলস কর্ম-প্রচেষ্টার দ্বারা 
বহুমূল্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা যায় ও উপযুক্ত নৈপুণ্য অর্জন করা সম্ভব 
হয়। 

(৬) প্রভাবশীল ব্যক্তিত্বের উপর সকল নৈপুণ্য ও অভিজ্ঞতার 
সার্থকতা নির্ভর করে। শিশুর বাহা অভ্যাস সৃষ্টি করা অপেক্ষাকৃত 
সহজ; অন্তরের বিকাঁশে সাহাষ্য করিতে গেলে শিক্ষক-শিক্ষিকরা 
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প্রধান বিধয় ব্যক্তিত্বই। ব্যব্তিত্বের সংজ্ঞার্থ-নিরূপণ দুঃসাধ্য; তবে 

সমগ্র ব্যক্তির সামগ্রিক চরিত্রকে, বৈশিষ্ট্যকে বাঞ্তিত্ব বলিয়৷ ধরা 

যাইতে পারে। হয়তো এ কথ! বলিলে অতুযুক্তি হইবে ন৷ যে, ব্যক্তিত্বের 

কল্যাণকর প্রভাব ব্যক্তির জীবন-সাধনার গভীরতার উপর বনু অংশে 
ভর করে। 


আঢলাচনা-সুত্র 
১। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রয়োজনীয় গুণের তালিকা প্রণয়ন 
কর] ছুঃলাধ্য কেন? 
২। শিক্ষকের কোন্‌ গুণটি সবাপেক্ষা প্রয়োজনীঘ্স মনে হয়? 
যুক্তি দিন। 
৩। শিক্ষকের সাধন। প্রয়োজনীয় কেন? 


শিষ্ঠর খেলা 
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১। শিশুর জীবনের প্রথম দিকে “কাজ” বণিয়া কিছু থাকে না। 
কাজের ধারণ। পরিবেশের যোগে হুষ্ট হয়, বস্ষদের সংস্পর্শে ও শিক্ষার 
ফলে শিশুর জীবনে কাজ ও কাজের ধারণা আপগিয়া পড়ে। জন্ম 
হইতেই শিশু খেলার প্রবণতা প্রদর্শন করে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস 
আছে। খেলার প্রবণতা ও ঝেক শিশুর জন্ম-মাত্ই দেখা যায় কিনা 
স্থির করিয়া বল! চলে না; তবে শিশু আপন-মনে যখনই কিছু করিতে 
আরম্ভ করে (হাত-পা ছোড়া হইতে আরন্ত করিয়া সকলপ্রকার 
সক্রিয়ত। ), তখনই তাহার খেলার স্থখ-বোধ হইতে থাকে । শৈশবের 
স্বত:স্কর্ত যাহা-কিছু আচরণ দেখা যায় তাহাই তাহার খেলা। শিশুর 
জীবনকে কাজে ও থেলায় ভাগ কর] ঠিক যায় না, কারণ, অতি শৈশবে 
সকল কাজই খেলার রসে স্খদায়ক এবং সকল খেলাই শিশুর নিকট 
কাজ। শিশু তাহার জীবনের যে অংশে স্বাধীনভাবে চলিতে পায় 
এবং যে অংশটুকু নিজের বলিয়া! মনে করে, সেইটুকুই তাহার খেলা । 
যতটুকু তাহার স্বায়ত্ত নহে, যাহার উপর মাতা-পিত৷ প্রভৃতির নিয়ন্্ণ, 
অথবা যে-সকল বিষয়ের ভার মাত! পিতার উপর ন্যস্ত, সেইটুকুকে এবং 
সেই বিষয়গুলিকে শিশু ক্রমশঃ কাজ বলিয়া ধারণ] করে। বয়স্ক জীবনের 
অন্থকরণ করিয়] শিশু তাহার অনেক খেলাকে কাজ বলিয়া মনে করে, 
বয়স্করা অবশ্য শিশুর এই-সকল কাজকে খেলা বলিয়াই ধরেন। অর্থাৎ 
কাঁজ ও খেলার পার্থক্য শিশু-জীবনে প্রথম প্রথম কিছুই থাকে না) 
কাজ এবং খেলার মধ্যে যে কিছু একটা প্রভেদ আছে, শিশু ক্রমশঃ তাহ 
বোধ করিতে থাকে। তথাপি কোন্টি কাজ এবং কোন্টি খেলা এ 
ধারণা তাহার অস্পষ্ট রহিয়া যায়। এমন-কি বয়স্ক জীবনেও কাজ 
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ও খেলার সম্পূর্ণ সংজ্ঞার্থ দেওয়া সম্ভব হয় নাঁ_নানাভাবে কাজ ও 
খেলার পার্থক্যটি বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে, এখনও নির্দিষ্ট 
একটি কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া যায় নাই। কাজ ও খেলার ভেদ-সীম। 
কিছুই নিদিষ্ট নাই, বিশ্লেষণ দ্বারা ইহাদের বিষয় ঠিক বল যাঁয় না। 
তথাপি এইটুকু হয়তো বলা চলে যে, জীবনের যেটুকু একাস্ত নিজের 
মনে করিরা, নিজের খুশি-অনুসারে স্বাধীনভাবে ভোগ করা যায়, 
সেইটুকু খেলা । শিশুর ক্ষুধা পাইলে তাহার কিছু করিবার নাই; 
তাহার মা অপিয়। তাহাকে খাওয়াবেন, এ দায়িত্ব তাহারই, শিশুর 
কি! অতএব শিশু খাওয়াটাকে আদৌ খেলা খপিয়। গ্রহণ করে না, 
খাইতে চাহে না, খাওয়া ফেলিয়। অন্তর খেলিতে যাঁয়। যদি নেহাত 
খাইতেই হয়, তবে উহা তাহার কাজ, খেল] নহে। অবশ্ঠ, মা যদি 
শিশুর খাওয়াটাকে “পাখির? খাওয়া বলিয়া শিশুর মনে একবার ধরাইয়া 
দিতে পারেন, তাহ হইলে কল্পনায় নিজে পাখি হইয়া গিয়। শিশু 
খাইতে থাকে; তখন তাহার খাওয়াটা] আর কাজ থাকে ন।, তাহাঁও 
খেল] হইয়া পড়ে । শিশু শিক্ষার ইহাই সমস্য; শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে 
কেমন করিয়া শিশুর মনে খেলার বূপে ধরাইয়1! দেওয়া! যাষ, ইহাই 
সমন্তা | যাহা শিক্ষার বিষয় তাহাতে শিশু খুশি বোধ করিবে, তাহ! 
স্বাধীন-চিত্তে গ্রহণ করিবে এবং নিজেরই জিনিন বলিয়া লইবে,_ 
ইহাই তো সকল পদ্ধতির আন্তরিক লক্ষ্য । 

২। কাজে ক্লান্তি আসে, খেলায় ক্লান্তি সহজে আসে না। কাজে 
বোধ হয় একটু গোপন ছন্দ থাকে। কাজ কর! আবশ্তক। যাহা 
আবশ্যক-বোধে করণীয় তাহাকে খেল বলা যায় না, কাজ বলিতে হয়। 
আবার, যাহা আবশ্তক তাহা যেন নিজের কিছু নহে, যেন অপরের 
কর্তব্য, এইরূপ একটি ভাব গোপনে থাকে । এক দিকে আবশ্ক-বোধ 
আর তাহারই বিপরীত দিকে অপরের চাঁপানো! বলিয়া বোধ ও বিরক্তি 
--এই দ্বিমুখ ঘন্ব হয়ত! কাজের মধ্যে থাকিয়াই যায়। যাহ! 
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আবশ্যক তাহা করিতেই হয়; অথচ যাহ! আবশ্যক তাহা করিতে 
স্বাভাবিক অনিচ্ছ! থাকে । বোধ হয় কাজের মধ্যে এই “করিতেই হয়” 
এবং “করিতে চাই না” এই দ্বন্দের জন্যই অনেকটুকু শক্তি বায়িত হইয়া 
যায়। অনুমান করা যাইতে পারে যে, কোনো! কার্জের জন্য যতটুকু 
শক্তির প্রয়োজন হওয়া উচিত, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তদপেক্ষা অধিক 
শক্তি নিযুক্ত হয়। অতিরিক্ত শক্তি ব্যয়িত হওয়ার কারণ বোধ হয় 
কাজের অন্তমিহিত এ দ্বন্দের বোধ। খেলায় দ্বন্ব নাই, সেইজন্ত 
অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তিতেই অনেক খেলা সম্ভব হয়। কাজযে খেল 
অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ক্লান্তি-কর, তাঁহার কারণ হয়তে! ইহাই। 
শিশুর জীবনে “আবশ্যকবোধ? বয়স্ক জীবনের তুলনায় অত্যন্ত অল্প। 
তজ্জন্য শিশুর কাজে ছন্দের ক্ষেত্রও অল্প, শিশুর কাজ খেলার বসে সহজ । 
ছন্দ অত্য্প হওয়ায় শিশু তাহার অল্প শক্তি লইয়াই অনেক কিছু করিতে 
পারে; অথচ বয়ঙ্ক ব্যক্তির দেহ-শক্তি যে অন্গপাতে অধিক কাজ সেই 
অন্থপাতে মহজসাধ্য হয় না। 

৩। অনেকেই শিশুর অতটুকু দেহে বয়স্কের অণিক প্রাণ-শক্তি 
দেখিয়া বিম্মিত হন এবং শিশুর খেপিবার আশ্চর্য শক্তি কোথা হইতে 
আসে তাহার উৎস অনুসন্ধান করেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, 
শিশু খাছ্য ও অন্যান্য বস্ত হইতে ষতখানি শক্তি শোষণ করে তাহার 
সবটুকু দেহের ক্ষয়পৃতি ও বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হয় ন|। ফলে 
অনেকটুকু শক্তি শিশুর নিকট অতিরিক্ত হইয়৷ থাকে, সে এই অতিরিক্ত 
শক্তি নানাপ্রকার খেলায় বায় করে। এই কারণেই নাকি শিশুর 
খেলায় অফুরস্ত শক্তির পরিচয় থাকে । কিন্তু শিশু-কর্তৃক অতিরিক্ত শক্তি- 
সঞ্চয়ের এই অনুমানটি ঠিক না হইতে পারে। শিশ্তুর জীবন খেলারই 
জীবন, তাহার কাজের জীবন কতটুকু। কাঁজের ভার তো থাকে 
শিশুর মাতা-পিতার উপর । খেলায় ব্যবহৃত শক্তিকে অতিরিক্ত শক্তি 
বলিয়া বিবেচনা করিলে শিশুর জীবনের বৃহৎ অংশটিই ৩ত। অতিরিক্তের 
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হিসাবে পড়িয়া যায়। শিশু ক্ষয়-পৃতি বা বৃদ্ধির জন্য খাছ্য ও অন্তান্ত 
বস্ত হইতে যে শক্তি শোষণ করে, তাহারই জন্য খেল। আবশ্তক। খেল। 
না থাকিলে শিশুর পক্ষে শক্তি শোষণ করা সম্ভব হইত না; শক্তি- 
শোষণের সামধ্য অনেক পরিমাণে শিশুর খেলার উপর নিভর করে। 
শিশুর খেলা সম্পূর্ণ বাদ দিলে স্বাস্থ্য ও বৃদ্ধি সম্তবহয় না। মনে 
রাখিতে হইবে শিশু স্বতস্ফ-তভাঁবে যাহ! করে, তাহাই তাঁহার খেল] 
খেলার এই ব্যাপক অথটিই যদি গৃহীত হয়, তাহা হইলে শিশুর অতিরিক্ত 
শক্তি-সঞ্চযন বলিয়া কিছু থাকে না । তবে.কাজের দ্রিকে শিশুর শত্তি'র 
অভাব প্রায়ই দেখা যায়। খেলার জন্য, বা কাজকে খেলার রসে সিক্ত 
করিলে তাহাতেও, শক্তির অভাব যেন কিছুই থাকে না। এই 
পার্থক্যের মুলে রহিয়াছে কাজের অস্তনিহিত ছন্দ এবং খেলায় শক্তির 
মুক্তি, শক্তির স্বতংস্ফুতি। 
প্রস্ততি-তত্তব 

৪। মানুষের বিশ্বাস, জীব-জগতে প্ররূতির ষত-কিছু ব্যবস্থা আছে 
তাহার প্রত্যেকটির ঝোনোঁনাকোনো প্রয়োজন আছে। প্রকৃতি 
কোনো-কিছু আয়োজন অকারণে করিয়াছে, ইহ! মানব-মন মানিতেই 
চাহে না। শিশু স্বত:ক্ষতভাঁবে কেন খেলা করে; তাহার খেলায় 
বাহাতঃ কোনো “কাজ, সম্পন্ন হয় নী। কাজ না হইলেও শিশু অকারণ 
খেলিতে থাকিবে, প্রক্কৃতি শিশু-জীবনের জন্য অকারণ স্বতঃস্ফ,তির ব্যবস্থা 
করিষ] রাখিবে, ইহা মানুষের “পরিণত বুদ্ধি কেমন করিয়া সহ করিবে! 
অতএব শিশু খেলা করে কেন তাহার অনুসন্ধান চলিল এবং অন্গমান 
করা হইল যে, খেলার মধ্যে শিশু তাহার জীবনের জন্য নিজেকে প্রস্তত 
করিয়া লয়। শিশুর জীবনে খেলাকে প্রধান এবং স্বাভাবিক করিয়া 
দিয়া প্রকৃতি শিশুকে ভাবী জীবনের জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলে। 
খেলার গৃঢ় উদ্দেশ্য ইহাই। শিশু যে এই গৃঢ় উদ্দেশ্ট-সম্পর্কে কিছু 
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অবগত আছে, তাহা? নহে। সে ম্বভাব-বশে প্রকৃতির অলক্ষ্য প্রভাবে 
খেলিয়া যাইতে থাকে, তাহার অঙ্ঞতসারে প্রকৃতি তাহাকে জীবনের 
মৃল্-প্রয়োজনে শিক্ষিত করিয়া তোলে । এই অনুমানটি সত্য হউক আর 
নাই হউক, অন্ততঃ মান্ষের মন এই তত্ব আবিষ্কার করিয়! বাচিয়াছে, 
তাহা ন। হইলে প্রকৃতির কাছে তাহাকে হার মানিতে হইত। 

€। খেলার অস্তনমিহিত প্রস্তরতি-তত্বাট গ্রহণ করায় একাধিক 
আলোচনার দিক খুলিয়া গিয়াছে । অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মানব-শিশুর 
দীর্ঘতর শৈশবের বাখ্যাও এই-সকল আলোচনার অন্তর্গত। মানুষের 
জীবন জটিল এবং বিচিত্র; মান্টষের ঠশৈশব-জীবনও দীর্ঘ । মান্তষের 
সমাঁজে সাবালক হইত্তে কুডি-একুশ বৎসর লাগে; একটি হস্তী-শাঁবক 
মাত্র কয়েক বৎসরেই রীতিমত হস্তী হইয়] দাড়ায়। হস্ডী অপেক্ষা 
( এবং অন্ঠান্ প্রাণী অপেক্ষা ) মানুষের জীবন অনেক জটিল, অনেক 
বিচিত্র । এইজন্য প্রস্তুত হইতেও মানব-শিশুর অধিক সময় আবশ্যক | 
ফলে মানবের শৈশব দীর্ঘতর হইয়াছে । ইহার সহিত মানব-শিশুর 
খেলার বৈচিত্রাও অনেক । বনুপ্রকার খেলা আবিষ্বার করা হইয়াছে 
এবং এখনও বনহুপ্রকার খেলার সম্ভাবনা আছে। দীর্ঘ &শব এবং 
বিচিত্র খেলা, এই ছুইটি মিলিয়৷ মানব-শিশুকে তাহার ভাবী জটল ও 
বনুমুখী জীবনের উপযুক্ত করিয়া তুলিতেছে। 

৬। এই প্রসঙ্গে, খেলার মধ্যস্তাতায় শিশু যে-সকল দিকে প্রত্বত 
হইয়া! লয়, তাঁহারও অন্রমানপিদ্ধ একটি তালিক] দেওয়া যাইতে পারে। 
সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া অবশ্য সম্ভব নহে; তথাপি প্রধান বিষয় গুলির 

ক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া চলে ।-_ 

(১) খেলার মধ্যে শিশুর দেহের বিভিন্ন মীংসপেশী নানাভাবে 
সধশলিত হইবার স্থষোগ পায়। পুনঃ পুনঃ পেশী-সঞ্চালনে পেশীসমূহ 
পুষ্ট ও সবল হয়। পেশীসমূহের কর্ম-শক্তি-বৃদ্ধি একমাত্র লাভ নহে, 
বিভিন্ন পেশীর মধ্যে একযোগে কাজ করিবার অভ্যাসও গঠিত হয়। 
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একাধিক পেশীর ( ব! অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ) একযোগে কাজ করার অভ্যাসকে 
ন্বাঙ্গীকরণ' বল! যাইতে পারে । খেলার মধ্যস্থতায় পেশীর সবলতা যেমন 
লাভ হয়, তেমনি বিভিন্ন পেশী বিভিন্ন ভাবে অন্বিত ও অঙ্গীকূত হওয়ায় 
শিশু বহুপ্রকার কাজ করিবার শিক্ষাও সহজেই লাভ করে। 

(২) মানব-শিশুর খেলা একটি-আধটি নহে, তাহার খেলা বহুবিধ। 
বহুবিধ খেলায় বহুগ্রকার বস্ত নাড়াচাড়া করায় আকার, আয়তন, রঙ, 
কাঠিন্য, কৌমলতী, প্ুফফতা, আর্দ্রতা, গন্ধ, স্বাদ, ভার, ভারসাম্য প্রভৃতি 
সম্বন্ধে শিশুর ধারণা ও অভিজ্ঞতা! জন্মে! ইহার সহিত ছড়ানো, 
ছোড়া, উঠানো, নামানো, পাড়া, ফেলা, ভাঙা, জোডা দেওয়া, স্ত,প করা, 
গর্ত করা, উঠা, নামা, বসা, দৌড়ানে, লাফানে। ইত্যাদি শতাধিক ক্রিয়া- 
সম্পর্কে উপলদ্ধি ঘটে । এই উপায়ে খেলার মধ্যস্থতায় শিশু কাহারও 
সাহায্য না লইয়াই প্রার$ঁতিক জগতের কার্ধ-কারণ সম্বন্ধে ধারণা লাভ 
করে। খেলার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইলে শিশুর পক্ষে প্রাকৃতিক 
নিয়মের অধিকাংশই ছুর্বোধ্য হইয়া থাকিত। 

(৩) বিচিত্র খেলায় ইন্ত্রিয়-শক্তির চর্চা হয় বলিয়া ইন্ট্িয়-শক্তি 
ক্রমেই প্রথর হইতে থাকে । সকলেরই জান। আঁছে যে, অভ্য।সের ছার! 
চোখের, কানের, নাকের ও জিহ্বার স্পর্শের অনুভূতি সুস্ম হর। 
এতটুকু পার্থক্য ঘটিলেই ইন্দ্িয়ের কাছে ধরা পড়ে, যদি ইন্দ্রিয়ের 
অন্থশলন থাকে । অবশ্য ব্যক্তিগত সামধ্যের একটা সীম! অতিক্রম 
করিয়া কেহই তাহার ইন্ট্রিযশক্তিকে আরও প্রখর বা সৃক্ম করিয়। 
তুলিতে পারে না। কিন্তু যতখানি সুক্্রতা সম্ভব ততখানি লাভ করিতে 
হইলে শৈশব হইতে ইক্রিয়ের অনুশীলন আবশ্যক। শিশু ইন্দ্রের 
প্রথবতা। বা! সুদ্তা-লাভের জন্য মোটেই অস্থির নহে, সে খেলিবার জন্যই 
অস্থির। তাহার খেলার মধোই ইন্দ্রিয়শক্তির স্থশ্্রতা-লাঁভ ভইতে 
পারে। ইহা ব্যতীত শিশুর বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের স্বাঙ্গীকরণের স্থযোগ 
মিলে খেলায়। খেলায় ইন্জ্রিয়ের হুক্্রতা ও স্বাঙ্গীকরণ উভয়ই হয়। 
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মাংসপেশীর বেলায় অন্থশীলনের দ্বারা স্বশ্্রতা-লাভ হয় বল! চলে না; 
বলা চলে যে, চর্চার দ্বার। পেশী গুলিকে স্বাঙ্গীকরণের শক্তি শিশুর পক্ষে 
উত্তরোত্তর অভ্রীস্ত, দ্রুত ও প্রথর হইতে পারে | 

(৪) খেলার মধ্যে শিশুর অভিজ্ঞতা যত বিচিত্র হইবে তাহার 
কল্পনা শক্তিও তত প্রসারিত হইবে। বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তি না 
থাকিলে কল্পনার মৌধ গঠিত হয় না। বাস্তবই কল্পনার মাল-মশলা । 
এই কারণে শিশুর খেলায় বৈচিত্র্যের স্থযোগ থাকা চাই । 

(৫) বুদ্ধির তীক্ষতা অন্থশীলনের দ্বারা বধিত হয় কিন! সন্দেহ। 
বুদ্ধি-শক্তি তাহার আপন সীমা পধনস্ত বগ্নসের সহিত বর্ধিত হয় এবং 
নিদিষ্ট সীমায় পৌহিয়। আর বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না, অনুশীলনের দ্বার 
ইহার উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করা যায় না ইহাই বর্তমান 
বিশ্বাসের গতি । অন্থশীলনের দ্বারা বুদ্ধির নিবিশেষ বৃদ্ধি সম্ভব না 
হইলেও বুদ্ধি-শক্তির অন্থশীলন প্রয়োজন । বিভিন্ন ক্ষেত্রে বুদ্ধি ব্যবহার 
কপিতে না পাইলে অবশেষে এমন অবস্থা হয় যে, বুদ্ধি-প্রয়োগের প্রয়োজন 
উপস্থিত হইলেও বুদ্ধি-শক্তি সক্রিয় হয় না। বুষ্ধির ক্ষেত্র বিস্তৃত করিতে 
হইলে, ব্যবহারিক জীবনে বুদ্ধির গ্রয়োগ সহজ করিতে গেলে, অভিজ্ঞতার 
আবশ্যক। অভিজ্ঞতার সুযোগ না দিয়া কেবলমাত্র বুদ্ধির উপর ভরসা 
করা তুল। অভিজ্ঞতাহীন শিশু যথেষ্ট বুদ্ধির অধিকারী হইয়াও 
কার্ষক্ষেত্রে নির্বোধের ন্যায় আচরণ করে। এইজন্য যথাসাধ্য বুদ্ধি- 
প্রয়োগের সুযোগ দেওয়া চাই। শিশুর খেলাই শিশুর বুদ্ধি-বিকাশের 
শ্রেষ্ঠ যোগ । 

(৬) উপযুক্ত খেলার পরিবেশে শিশ্তব চারিত্রিক লাভ কম হয় না। 
'খেলার মধ্যে স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, কাজের মধ্যে তাহা শিশু 
অনুভব করে না। কিন্তু যে দিকে আকর্ষণ নাই, অথবা যে দিকে আকর্ষণ 
অল্প, শিশুকে সে দিকেও যাইতে হয়। বাস্তব জীবনের ইহা দাবি, 
শিশুকে ভ্রমশঃ নেই দাবি স্বীকার করিতে হয়। '?ই অভ্যাসের জন্ত 
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যে মানলিক প্রস্তুতির প্রয়োজন তাহা খেলার মধ্যে বৃহ পরিমাণে সম্পন্ন 
হইতে পারে। খেলার দ্বারাই কাঁজের প্রধান গ্রণগুলি শিশু আয়ত্ত 
করে। একটি উদ্দেশ্য লইয়া অনেক ক্ষণ নিযুক্ত থাকা, অনেক ক্ষণ একটি 
বিষয়ে মনকে আট্কাইয় রাখা, কোন একটি লক্ষ্য স্থির করিয়৷ লইয়া 
তাহার উপযুক্ত পরিকল্পনা ভাবিয়া বাহির করা, কোনো ফল পাইবার 
উদ্দেশ্টে কিছুকাল ধরিয়া তদভিমুখে পরিশ্রম করিরা যাওয়া ইত্যাদি 
কাজের বৈশিষ্ট্য-বূপে বিবেচিত হয়। অপর দিকে, শিশু খেলার উপযুক্ত 
পরিবেশ পাঁইলে এই গুণগুলি আপন1-আপনিই লাভ করে-_অল্প-বয়সী 
শিশুর খেলায় এগুলি অব্যক্ত ও অস্পষ্ট থাকে বটে, 'ণকটু বয়স হইলেই 
স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়। উপযুক্ত খেলার স্থযোগ পাইলে শিশুর খেল৷ 
কাজের প্রকৃতি লাভ করিতে পারে, তখন শিশুকে কোনো কাজের 
আহবান জানাইলে শিশু সহজেই তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। 
ঠিকমত খেলায় পরিচালিত হইলে শিশু নিজের চবিত্রে ইচ্ছাশত্তির 
দৃঢ়তা, অধ্যবসায়, সাহস, মন£সংযোগ, লক্ষ্য-অভিমুখে চলা, আত্- 
নির্ভরতা, যুক্তি-ব্যবহার, গঠন-ধর্মী অভ্যাস প্রভৃতি গুণ অল্লাধিক 
লাভ করে। 

(৭) সামাজিক জীবনের প্রস্ততিতে খেলার দান অনেকখানি । 
উপযুক্ত খেলার ব্যবস্থায় একা-একা খেলিবার আয়োজন যেমন থাকে, 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া খেলিবার স্থযৌগও তেমনি থাকে। 
শিশুদের ইচ্ছান্ুসারে খেল! সম্ভব হয় বলিয়া দলগত-ভাবে কিছু করার 
অভ্যাস গঠিত হইতে পায়। শিশু দলের মধ্যে খেলিয়া বুঝিয়া লয় যে, 
কেবল ক্রন্দনে কোনো লাভ হয় না, আব্দার করাঁও সুবিধাজনক নহে, 
এবং ক্রোধ প্রকাশ করিতে থাকিলেও ফল স্থখদায়ক হয় না। 
পরস্পরের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ প্রথম প্রথম যথেষ্টই হয়; কিন্তু অধিক কাল 
যাইতে না যাইতে শিশুদের মধ্যে একপ্রকার বোঝাবুঝি হইয়া যাঁয় এবং 
তাহার পর মাঝে মাঝে থিগুযুদ্ধ” হইলেও খেলুড়েদের মধ্যে একটি 


বি শিশু-পরিবেশ 


সামাজিক জীবন গড়িয়া উঠে। একটু-আধটু আত্ম-সংযম, হিংসা-ভাবের 
তীব্রতা-হ্বাস, ঈর্ধার উপশম ইত্যাদি সমাজ-জীবনের অভিপ্রেত গুণাবলী 
শিশু ক্রমশঃ লাঁভ করে। খেলা ব্যতীত অপর কোনে। উপায়ে শিশুকে 
এত সহজে এতখানি অগ্রসর করিম! দেওয়। সম্ভব নহে। 

(৮) বরস্কদের তুলনায় শিশুর মনে দ্বন্দের পীড়া সাধারণতঃ অল্প, 
অন্ততঃ ছন্দের ক্ষেত্র সপ্তীর্ণ। এই জন্য অন্তদ্ধন্দ্ের পীডা কোনে। উপায়ে 
মোচন করার সমস্যাটি বয়স্ক-জীবন অপেক্ষা অনেকখানি লঘু। শিশু- 
মনে অন্তদ্বন্দের ক্ষেত্র বিস্তৃত না হইলেও অস্তরের পীড়া-মোচনের সমস্তাটি 
উপেক্ষা করা চলে না। প্রায় সকল শিশুরই অল্লাধিক অন্তঃগীড়া আছে, 
ছুই-এক জন শিশুর গুঢ় পীড়া অন্যন্ত তীত্র থাকে । মনের কোনো 
কোনো পীডা শিশু অনুভব করিতে পারে, তবে অধিকাংশ পীড| শিশু 
জানিতেই পারে না। এইসকল গীডঢ়া, গৃঁটই হউক আর অল্লীধিক 
অন্গভূতই হউক, বিরোচিত হওয়া বাঞ্চধীয়। শিশুর গীডা-ধিরেচনের 
সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষ! স্বাভাবিক উপায় খেলা । অন্তঃগীড়ায় অন্ুস্থ 
শিশুর চিকিৎসার প্রধান কৌশল শিশুকে উপযুক্ত খেলায় নিয়োগ করা! । 
শিশুর খেলায় তাহার অন্তঃগীড়া অনেক পরিমাণে প্রকাশ পায, বিচক্ষণ 
চক্ষু তাহা বুঝিতে পারে। সংক্ষেপে বলা চলে, শিশুর খেল! শিশুর মনের 
গীড়া-মোচনের প্রাত্যহিক ব্যবস্থা, ইহাঁও হয়তো প্রকৃতির অলক্ষ্য 
প্রভাবের পরিচয় । 

(৯) খেলার দ্বার শিশুর একাধিক সহজ-প্রবৃত্তির ব্যবহার সম্ভব 
হয়, অতৃপ্ত সহজ-প্রবৃত্তি অল্লাধিক তৃপ্তি লাভ করে__ইহা! অনেকের মত। 
গঠন-প্রবৃত্তি, সঞ্চয়-প্রবৃত্তি, যোধন-প্রবণতা, কৌতৃহল প্রভৃতি, এমন-কি 
কাম-প্রবৃত্তি পর্যন্ত, খেলার মধ্যে সিদ্ধ হইতে পারে । খেলার দ্বারা সহজ- 
প্রবৃত্তির তৃপ্তি না হইলে অসামাজিক পথে তাহাদের প্রকাশ হইবার 
সম্ভাবনা! থাকে । খেলায় সহজ-প্রবুত্তির নির্দোষ ব্যবহার হয় বপিয়। 
শিশুকে খেলিবার বহুপ্রকার স্থযোগ দেওয়া আবশ্ক ) অনেকের বিখবাপ, 


শিশুর খেলা ২৪১ 


খেলার মধ্যস্থতায় শিশুর সহজ-প্রবৃত্তিসমূহের উন্নতি ঘটে। ছুষ্ট 
অসামাজিক শিশুর পক্ষে উপযুক্ত খেলার পরিবেশ অত্যাবশ্যক বলিয় 
অনেকের ধারণ] । 

৭1 শিশুর জীবনকে পূর্ণ সামাজিক জীবনে এবং তাহার বিশেষ 
স্বাতস্ব্যে বিকশিত করিবার জন্য খেলার মূল্য অত্যধিক। মানুষের মন 
শিশুর খেলার এতগুলি দিক বিশ্লেষণ করিয়া এবং নানাপ্রকার 
অন্ুপিদ্ধান্ত গ্রহণ করিগা তবে কিছুটা শান্ত হইয়াছে । খেলার উপকার 
আছে বলিয়াই প্রকৃতির নিয়মে শৈশবে খেলা প্রাধান্য লাভ কবিয়াছে, 
নহিলে শিশুর জীবনে খেলা থাকিত না, ইহ।ই যেন 'স্থাঝবেচক" মানব- 
মনের বক্তব্য । 


০খলার সুন্র-বিকাশ 


৮। শৈশবের স্বতঃক্ষত আচরণ লক্ষ্য ককিলে খেলাঁবু একাধিক শুর 
আছে বলিয়। মনে হয়ু। এক-এক ব্যসে এক-এক শুবের খেল! স্বাভাবিক 
লাগে । অল্প বয়সের শিশু যে খেলা অতি সহজে ম্বাভ।বিকভাবে 
খেলিতে চাহে, একটু বড় বয়সে তাহা আর ভালো লাগে না, বড় বয়সের 
কোনে শিশুই সাধারণতঃ সে খেলা অপিক কাল প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করে 
ন!। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অধিক বয়সের শিশু অল্প বসের খেল? 
পরিত্যাগ করিতে পারে না, অন্ততঃ অতি বিলম্ব করে। এই-সকল শিশু 
মলের স্বাভাবিক অবস্থায় নাই পিদ্ধান্ত কর! যায়। “হামাগুড়ি ধিয়া 
যাওয়। শিশুর নিকট একটি খেলা , এই খেলার একটি সাধারণ বয়ন 
আছে। পেব্য়স পার হইলে শিশু আর কিছুতেই হামাগুড়ি দিতে 
চাহিবে না। হাঁমাগুড়ি-খেলাটি বেশ সহজে খেলিতে শিখিলেই শিশু ইহ! 
হইতে আর খেলার আনন্দ লাভ করে না। হামাগুঠি দেওয়া পৃণভাবে 
আয়ভ্ত হইয়। আসিলেই শিশু অপর কোনো খেলায় যাইতে চাহে, হয়তে। 
সে তাহার মাকে ধরিবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়, মাকে ধরিতে যাওয়াটাই 


১৩৬ 


২৪২ শিশু-পরিবে্শ 


তাহার খেলার প্রধান রস হইয়া ঈাডায়। কিন্ধ মাকে ধরিতে গেলেও 
তাহ|কে হাম গুডি দিতে হয়; সে হয়তো এখনো চলিতে খিখে নাই। 
এই খেলায় হামাগুডি দেওয়াটা প্রথান নহে, প্রধান লক্ষ্য মাকে 
ধরিতে যাওয়া । মাকে ধরিবার একটি উপার় হামাগুডি টান! । 
হামাগুডি-খেল। অতিক্রম করায় শিশু ইহাকে খেল! হিমাবে আর তেমন 
আমল দেয় ন।, উন্নত খেলার কৌশল-ন্বদ্নূপ ইহ] ব্যবহার করিতে পারে । 
যদি কোনো শিশু হামা গুডির সাধারণ বমস প|র হইলেও হামাগুড়িকেই 
তাহার খেল| হিসাবে ব্যবহার কগিতে থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হয় 
যে, তাহা দেহে বা মনে কোথাও কোনে। অন্বাভাবিকত। রহিয়াছে, 
চিকিৎসার প্রয়োজন । হামাগুড়ি দেঞখা একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। শৈশবের 
সকলপ্রকার খেলাপ ভিতরে এই ন্াপারট্রকু আছে বিশেষ বয়সে 
বিশেষ থেল। আছে এবং একটি খেলার সুখ পূর্ণ মাত্রার আম্বাদ করার 
পর উহাকে শিশু আর খেল। হিসাবে বিশেষ আমল দিতে চাহে ন|। 
শিশু যখন দৌডাইতে শিখিতেছে, তখন তাহার অধিকাংশ খেলায় 
দৌড়ানোটাই প্রধান থাকে । অনেক সময় শ্শু নিতান্ত অকাঁরণেই 
দৌড়াইতে থাকে । কিন্তু দৌড়ানোর খেলাটি চিরকাল চলে না, ইহার 
প্রাধান্য থাকেনা, ক্রমশঃ শিশু অন্ান্ খেলার আকৃই হয় এবং দৌড়ানোর 
টৈপুণাকে জটিলতপ্ন খেপার অর্গ বা কৌশলকপে ব্যবহার কবে। শিশুর 
খেলার এই ধিকপগুলি প্ধবেক্ষণ করিলে মনে হয়, শৈশবের খেলায় 
কতকগুলি স্তর আহে এবং ক্রমবিকাশ আছে । বয়স্বদেব খেলায় বৈচিত্র্য 
আছে, ক্রমবিকাশ নাই। শৈশবের খেলার ক্রমবিকাশ আছে, 
বৈচিত্র্য ও আছে। 

৯ খেলার ক্রম-নিকাশ ও বৈচিত্র্য এক কখা নহে । শিশুর ক্রম" 
বিকাশের যে-কোনো সুরে বহুপ্রকার খেল! থাকিতে পারে। শিশু 
ষখন খেলার ছলে হাত-পা ছোঁড়া আরন্ত করে, তখন নানাভাবে হাত-প]1 
ছোঁড়া সম্ভব হইতে পারে। যে-কোনো স্তরে খেছগার একাধিক রূপ 


শিশুর খেল! ২৪৩ 


থাক। বাঞ্চনীয়। শিশু যতপ্রকার খেলা আবিষ্কার করিতে পারে 
করিবে, বয়স্ক ব্যক্তিরা তাহার আবিফারে সাহাযা করিতে 
পারিলে ভালো হয়। মা কোনো তত্বের সংবাদ না র।খিয়াই কেবলমাত্র 
স্সেহের প্রেরণার শিশুকে বিচিত্র খেলার শখ দান কর্দেন। শিশু 
অশ্টকরণ-প্রভাবেও ক্রমশঃ অনেকপ্রকার খেলার পরিচয লাভ করে। 
খেলার স্তর-বিভাগ মাত্র কয়েকটি, কিন্ত খেলার প্রকার-ভেদ বহু। 

১০। ক্রমিকাঁোর আসল বিষয় হইতেছে লামর্থ্য-বিকীশ। 
শিশুর বয়স-অন্ুসারে তাহার সামথ্য বিকশিত হয়। পর্গিবেশের যোগে 
এই সামথ্য-বিকাশ সহদ্গ হয অখবা বাপা পায়। খেলা শশুর পরিবেশ, 
সেইজন্য সামথোর প্রকাশ পায় তাহার খেলার যোগে । যে খেল! 
শিশুর সামর্থের অতিগিক্ত তাহা শিশুব পক্ষে স্থখকর নহে, হয়তো! 
সম্ভবই নহে। সামর্য-বিকাশ বরস-অহ্গমারে ঘটে; যে ব্যসে ষে সামর্থ্য 
বা সাম্যের যে স্তর বিকশিত হয়া স্বাাবিক, চেষ্টার দ্বার। তাহার 
পগিবঙন সাধারশতঃ শগ্তব নহে। বয়সের পিক বিবেচনা না করিয়া 
পামথ্য-বিকাশের জন্ত শিশুর উপর চাঁপ দেওয়। যাইতে পারে, নানা- 
প্রকার কৌশল অবলম্বন ও কর! যার, তাহাতে অকট্ু-আপটু ফলও যে না 
পাওয়া যাইবে এমন কোনো কথা নাই । তথাপি শেন পধন্ত লাভ হয় 
না, বরং ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা । এই কারণে যে বয়সের মামর্থা- 
অনুসারে যে-সকল খেল! স্বাভাবিক ( অথাৎ যে-সকল খেল। সহজ, সম্ভব 
এব" আপন।-আপনশিই শিশু যেসকল খেল] বিশেবভাবে গ্রহণ করে), 
সেইসকল খেলার আয়োজন করাই ঠিক। 

১১.। মোটের উপর দ্রাছায় এই যে, শৈশবের খেলায় একাধিক 
স্তর আছে এবং ক্রমবিকাশ আছে । শিশুর বয়ল ও সামর্থ্য-অন্থমারে 
এই শ্তর-বিভাগ ঘটে। পূব হইতেই শিশুকে জটিলতর খেলায় অভ্যন্ত কর! 
অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব নহে এবং কোনো! কেতেই বাঞ্ছনীয় নহে । খেলার 
পর্যায় গুলি উন্টা-পাশ্টা! করিতে যাওর] ভূল। খেলাৰ যে-কোনে। পথায়ে, 
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পূর্বপর্ধীয়ের খেল। থাকিতে পারে এবং পরবর্তী পর্যায়ের খেলাও আসিতে 
পারে, কিন্তু পর্যায়োচিত শ্রেণীর খেলাই প্রধান হইয়া থাকে । বয়স্ক 
জীবনের খেলায় এই শ্রেণী-বি ভাগ নাই, শৈশবের শেষের দিকেও পধীয়- 
ভাগ অনাবশ্যক। যে-কোনে| পর্যায়ে খেলার বৈচিত্র্য থাকিতে পারে 
এবং থাক! উচিত। 


০খলাব -পধাক্স 


১২। শৈশবের খেলকে মোটামুটি আটটি পায়ে ভাগ করিলে 
আমাদের আলোচনার সুবিধা হইবে । কোনে পর্যাধেরই সম্পূর্ণ ব্ণন। 
দেওয়া সম্ভব নহে, প্রতি পধায়ের একটি সংগ্ষিপ্ত ইঙ্গিত দেওয়াই 
যথেষ্ট। 

(১) শিশুর খেলায় প্রথম প্রথম অঙ্গ-সঞ্চালনই প্রধান হইয়া! থাকে, 
খেলার বস্ত তাহার ধারণার বাহিরে থাকে । অথচ কোনো বস্তুর 
অবলম্বন না পাইলে দেহ-সঞ্চালনের খেল! সম্ভব হয় না। সেই জন্য 
বস্তরও প্রয়োজন 1 শিশু অন্য বস্ত নাগালে না পাইলে তাহার নিজের 
হাত-পা ও আঙ্গুল, মাথার চুল প্রভৃতি বন্ত হিস।বে বাবহার করে। 
অঙ্গ-সঞ্চালনের প্রথম রূপ মুঠ। করিয়! ধরা । শিশুর নিকট মুঠা করিয়া 
ধরাটাই খেলা; সে ক ধরিতেছে, তাহ! তাহার মনোযোগের ও ধারণার 
বাহিরে । সে প্রথম অবস্থায় নিজের দেহ এবং দ্রেহের বাহিরের অন্যান্য 
বন্ত সম্পর্কে পার্থক্য বোধ করে না। বস্ত তাহার মুঠির অবলম্বন মাত্র, 
বন্ত তাহাকে খেলার কোনো আনন্দ দেয় না। মুঠি করিয়া ধরা, মুঠি 
খুলিয়। ফেলা, হাত-প। ছেড়া, পাশ ফেপা, উপুড় হওয়া, উঠিয়া বসা, 
হামাগুড়ি দেওয়! প্রভৃতি দেহের খেলাই শিশুর প্রথম পর্যায়ের খেল! । 
দেহ-সঞ্চালনই খেলার লক্ষ্য, কোনে বস্ত বা ব্যক্তি নহে। 

(২) দেহের খেলার সহিত বস্তর যোগ ঘটিলে শিশুর অগ্রগতি 
অনেকট। হইয়াছে বুঝিতে হইবে । বস্ত এখন শিশুর পক্ষে আনন্দ-দায়ক, 
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বস্র প্রতি তাহার মন আকৃষ্ট হয়, সে এখন বস্তকে তাহার খেলার অঙ্গ 
হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে । দেহ-সঞ্চালনের খেলা ক্রমশঃই জটিল হইতে 
থাকে এবং তৎ্সহ বস্ত লইয়। খেল।ও বিচিত্র হইয়া! উঠে । এখন বস্ত দেহ 
হইতে পৃথক বলিয়। শিশুব স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। বস্ত লইয়া খেলাই প্রাধান্ত 
লাভ করিতেথাকে। অপর দিকে শিশু দেহ-সঞ্চালনেও অগ্রমর হয়, 
সে ক্রমশঃ কথা-বার্তা বলিতে, ঈ।ডাইতে, হাটিতে, দৌড়াইতে, লাফাইতে 
নৈপুণ্য অর্জন করে। ইহার সহিত আরোহণ-অবরোহণ, ঠেলা-ঠেলি, 
টানা-টানি প্রভৃতির খেলা যুক্ত হয়। শৈশবে খেলার দ্বিতীয় পর্যায়ে 
হাটিতে পারা একটি বিশেষ উন্নতি । এক স্থান হহতে অন্ত স্থানে 
যাতায়াতের স্বাপীনত1 খেলার আনন্দের শ্রেষ্ট সহায় এবং যাতায়াতের 
্বাচ্ছনদ্য প্রায় সম্পূর্ণভাবে দীড়ানো-্ঠাটাদৌডানোর উপর নির্ভর করে। 
তাহার উপর ছুইটি হাতের ব্যবহার স্বাধীনভাবে হইতে থাকে__ 
যাতায়াতের জন্য হাত-ছুইটি আটকাইয়! থাকে না। এককালে হাতের 
ও পাঁষের স্বাধীনভাবে সঞ্চালন সম্ভব হযয়ায় শিশু বু জটিল খেল! 
আয়ত্ত করিতে পারে । সেই জন্য দেহ-সঞ্চালনের দিক দিয়! হাঁটার পূর্ব 
পর্যন্ত একটি স্যরের সীমা ধরা অযৌক্তিক নহে । খেলার দ্বিতীম্ন প্রধান 
উন্নতি খেলায় বস্ত ব1 ব্যক্তির প্রাপান্য। খেলনা'র মূল্য শিশু যখন 
বুঝিতে পাবে, তখন হইতেই তাহার খেলায় বৈচিত্য দ্রুত বৃদ্ধি পায়। 
এখনও শিশু বস্তুকে লইয়া আপনার খুশি-মতো ব্যবহার করিতে পারে না, 
খেল।র অনেকটাই বস্তর বশে চলে । এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিয়। 
রাখা ভালো-_ শিশুর খেলায় হাটিতে শেখা এবং বস্ত বা! ব্যক্তি লইয়। খেল! 
করা যে ঠিক একই কালে ঘটবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নাই । কোনোটি 
আগে এবং কোনোটি পরে দেখা দিতে পারে। তবে মোটামুটিভাবে 
খেলার ক্রম-বিকাশে ছুইটিই দ্বিতীয় পধায়ের বৈশিষ্ট্য | 

(৩) শিশুর খেলায় ব্যক্তির অনুকরণ, একটু পরিকল্পনার পরিচয় 
এবং কল্পনার প্রভাব স্পষ্ট হইয়! উঠিলে তৃতীয় শুরের সুচনা হইয়।ছে 
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ধর! যাইতে পারে । ডাক্তার হইয়৷ খেল! করা, পুতুলের সংসার পাতিয়া 
ব্যক্তি-পরিবেশের দীর্ঘ ৪ জটিল অনুকরণ কর], খেলার ছলে মনের চাপা 
ইচ্ছ। পরিতৃপ্ত করা, এ-গুলি তৃতীয় পর্যায়ের পরিচয়। খেলার তৃতীয় 
সুরে অন্যান্য খেলার সহিত এই শ্রেণীর খেল| বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। 
খেলায় ক্রমশঃ উদ্দেশ্ট, অভিপ্রায়, দীর্ঘ মনোনিবেশ প্রভৃতি গুণ দেখ] গ্তে 
থাকে । দেহ-সঞ্চালনের খেল। ঝ| বস্ত লইয়। খেল পূরাদমেই চলিতে 
থকে; তবে, কল্পনার সাহাযো বাক্তির অনুকরণ ও পবিকল্পনা-অনসাবে 
খেলা করা এই পধায়ে বিশেষত্ব দান করে । 

(৪) চতুর্থ স্তরে শিশু বন্তর বশে না গিয়! নিজেব খুশি-মতে। বস্তুকে 
বাবহার করিতে চেষ্টা কবে । এই সময়ে তাহার খেলা অতি স্পইভাবেই 
হ্ষ্টিণীল। ক্ষুর্ধ ক্ষুদ্র টরকর| ট্রকরা খেল। একত্র ক্যা, সমন্বিত করিয়া 
দীর্ঘতর পরিকল্পনা-অন্গসারে খেলা আরস্ত হয়। কন্নাঁর প্রভাব একটু 
একটু কবিযা কমিতে থাকে এবং শিশুর খেলার কাজের গুণ ফুটিয়। 
উঠিতে খাকে। 

(৫) খেলার মধো কাজেব প্রভাৰ আবো প্রধান হইয়া উঠে, শিশু 
যেন বলিতে চাহে, আমি বড ভইয়ছি, আঁমাব কাজ আছে, ছোটদের 
মতো খেশিবাব সময় নাই” । দেহের নৈপুণা-লাভের জন্য শিশুর চেষ্ট। 
বুদ্ধি পাইতে থাকে, দ্রুত হাট। ধৌডান প্রভৃতির ইচ্ছ। হয় এবং পকল- 
প্রকার দেহ-সঞ্চালনে দ্রুত গতি পাইবার জন্য চেষ্টা! দেখা দেয়। গগন- 
মুলক খেলা আরো উন্নত হয়। 

(৬) প্রতিযোগিতা ভাব এখন দ্রেখা দেয়, খেলা আবে একটু 
কাজ-ঘেষা হইয়া পডে। 

(৭) শিশুর মনের গভীর কামনা খেলার মধ্যে এবং খেলার কল্পনার 
মধ্যে নানারূপে প্রকাশ পাইতে থাকে । 

(৮) ছন্দ-গ্রীতি জন্মগত গুণ। সকল শিশুই অল্লািক ছন্দ- 
প্রীতির অধিকারী । কিন্তু ছন্দ অন্ুদরণ করা এবং ছন্দ প্রকাশ করিতে 


শিশুর খেলা ২৪৭ 


শিক্ষা করা একটু বয়মের অপেক্ষা রাখে । দেহের উপর অনেকটুকু কর্তৃত্ব 
না আসিল এবং অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র বিস্তৃত না হইলে শিশুর পক্ষে ছন্দ- 
অগ্রসারে কিছু করা কঠিন। অথচ দেহ-নৈপুণ্য যখোচিত মাত্রায় অর্জন 
করিতে পারিলেই শিশু ছন্দ-অন্রসরণের জন্য প্রত্তত হইয়া যায় এবং 
স্থযোগ পাইলেই নিজে ছন্দ অনুসরণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করে। এই 
বয়সে শিশুর পরিবেশে ছন্দ-প্রকাশেব সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয় | বাগ, 
হৃত্য, আরুন্তি, সঙ্গীত প্রভৃতি শিশুর নিকট ছন্দ-প্রকাশের খেল ইহার। 
হয়তে। বয়স্কদের পক্ষে কাজ । 

১৩। শৈশবের খেলাৰ শুর-বিশ্লেষণ করিঘ| ইহা'ন আলোচনা শেষ 
কিধার পূর্বে পুনরায় স্মরণ করা আবশ্বাক যে, যে-কৌনে শুরে 
একাধিক শ্রের খেলা চলিতে পারে এবং সাধারণতঃ চলে; তবে এক 
শ্রেণীর খেল।ই প্রাধান্য বিতার করে। খেলা বলিতে আমাদের মনে পড়ে 
পু$ল খেল।, মাবেল-খেলা, কপাটি, ফুটবল ইত্য।দি খেলা । ইহ। হইতে 
আরে। একটি বাপক অথে “গেল।? কথাটি ন্যপহ্গত হইতে পাে। স্বতঃস্ঘর্ত 
হইয়| শিশু বারে খাবে যে আচরণ করিতে চাহে, তাহাই শিশুর খেলা। 
খেলার এই ব্যপক অর্থ গ্রহণ কগিয়াই খেলার শুর-বিন্যাপের ব্যাগ্য। করা 
হইয়ছে। 


0খলা তেওয়াব সাধাবণ নীতি 


১৪। খেলার পরিদেশ সম্পর্কে ছুই-এবটি সাধারণ শী আছে। 
শিশুর পরিখেশে সর্ব শুরের খেলার আয়োজন থাক! আবশ্তক। ইহাতে 
তাহার উতপাহ-লাভ হয়, অভিজ্ঞতা নুগ্ধি পায় এবং যখনই তাহার দেহের 
ও মনেব প্রস্তাতি সম্পূর্ণ হয়, তখনই মে উপযুক্ত খেলার শযোগ পাইতে 
পারে। পরিবেশে বহুপ্রকার খেলার স্থবিধা থাক। আবশ্যক; পিচিত্র 
অভিজ্ঞতা এবং নৃত্তনের আনন্দ শিশু লাভ কবে। খেলার মদ্যস্থতায় 
শিশুর নকল দিকের উন্নতি সাধন করিতে হইলে বিশেষ বিশেষ খেলার 


২৪৮ শিশ-পরিবেশ 


গ্রতি শিশুকে আকৃষ্ট করা আবশ্যক। খেলা-নির্বাচনের ভার সম্পূর্ণরূপে 
শিশুর উপর ছাঁডিয়। দেওয়া ঠিক নহে। শিশুর খেলায় অংশ গ্রহণ কর! 
ভালো, কিন্তু খেলায় সাহায্য করা সাধারণতঃ ভালে হয় না। বিশেষ 
বিশেষ ক্ষেত্রে শিশুকে খেলায় প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করা বাঞ্চনীয় । 
তথাপি অতি-সাহাধ্য কোনো অবস্থাতেই উচিত নহে । কোনো খেলা 
শিশু গ্রহণ কবিতে না চাহিলে অন্তুমান করা যাইতে পারে যে শিশুর 
খেলা তাহার সামর্থ্যের উপযুক্ত হয় নাই। খেলার পর্যায় পরিবর্তন কর! 
যাইতে পারে। খেলার সরঞ্জাম চিত্তাকর্ষক হয়! আবশ্াক | চিতা 
কর্ষক খেলনা যে বমূলা হইবে, এমন কোনো কথা নাই। খেলার 
ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ও দলগত খেলার স্থযোগ থাক] প্রয়োজন । 


০খলাব্র সন্বঞ্গাস 


১৫। খেলার সবপ্কামের তালিকা অতি দীর্ঘ, ইচ্ছা করিলে দীর্ঘতর 
করাও যায়। অতএব সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়ার চেষ্টা না করাই ভালো। 
সংক্ষেপে সরগ্কাম-আদির ধরবটুকু জানাইয়া দিলেই চলিবে । 

১৬। দুই-তিন বংসরের শিশু । ছোট্র মইজাতীয় ব্যবস্থা, মাঁটি 
হইতে সামান্য উচু মাচা । মই বাহিয়া ওঠা-নামা, মাচার উপরে চলা- 
ফেরা কর, মাচ1 হইতে মাটিতে লাফাইয়া পড়1। গাঁডি-গাঁডি খেলিবার 
জন্য চাকা-দেওয়া বা চাকা-না-দেওয়া বাক্স । ঠেলা-গঠেলি করা বা দড়ি 
দ্রিয়। টান। টানি করা । হাল্কা বড় বল, সুতা দিয়া ঝুলানো, শিশু 
মাটিতে চিং হইয়। শুইয়। প1 উচু করিয়া পা দিয়া বলটিকে দোলাইবে। 
ঘোঁডা-ঘোঁড়া খেলিবার জন্য মাটিতে পা ঠেকে এরূপ উচু ব্যবস্থা । বন্ধ 
করা যায়, খোল] যায়, এরূপ ছোট বড় বাল্স। বাক্সগুলি হাঙ্কা 
হওয়া আবশ্যক এবং বিভিন্ন রঙের, বিভিন্ন আরুতির ও বিভিন্ন কৌশলের 
হওয়া বাঞ্ছনীয়। একটার পর একট! সাজাইয়া, খুলিয়া, জোড়া দিয়া 
নানা আকৃতি গঠন করা যায়, এইরূপ রঙিন হাক্কা শ্চিত্র উপকরণ | 


শিশুর খেল! ২৪৯ 


জলে ভাসে, জলে ভিজিলে নষ্ট হয় না, এই ধরণের পুতুল। এগুলি বড় ও 
€কোল-জোড়া হইলে ভাল হয়। সাধারণ জল বা রডিন জল। নানাবিধ 
শক্ত অথচ হাক্ব। পাত্র। কাচের শক্ত বোতল, ছাকা-ছাকি করিবার জন্য 
কাপড়ের টুকরা, “ফাঁনেল' ইত্যাদ্দি। প্রশস্ত অগভীর চৌবাচ্চা, শিশু 
তাহার মধ্যে নামিয়া হুড়াহুড়ি করিবে, পুতুলকে স্নীন করাইবে। বালি, 
মাটি এবং নানাক্গাতীয হান্কা পাত্র। মাটি তুলিবার রিন-হাঁতল-যুক্ত 
সরগ্াম। স্পষ্ট বড় রডিন ছবি, শিশুর পরিবেশের ছবি হইলে ভালো 
হয়। রও ও মোটা তুলি হাতের কাঁছে রাখা ভাল। 

১৭। চার হইতে ছয় বৎসরের শিশু । অপেঙ্গাকত খাঁড এ উচ্চ 
মই ও মাচা। মাচা শক্ত হওয়া! চাই, শিশু মাচা হইতে ঝুলিয়া দোল 
খাইয়া লাফাইয়া পড়িতে পারে । গডাইয়া লইবার উপযুক্ত ছোট পিপা 
বা অন্ররূপ অন্য জিনিস। আঝুলিয়া আকডাইয়! ওঠার জন্য ঝুলানো দড়ি 
ও দ্রড়ির মই। অপেক্ষাকৃত বড় বাক্সের গাড়ি, ইহাতে দুই-একজন সঙ্গী 
বমিতে পারিবে । ঠেলিয়া বা টানিয়া লইবার জন্য চাকা-দেএয়। বাবস্থা । 
পাধে-চালানো গাড়ি । লাফাইবার দডি। ব্যাট-বল ইতা।দি। বিভিন্ন 
আকৃতির এ রঙের উপকরণ, নানাবরূপ গঠন-চর্চার আয়োজন । মাপের ও 
ওজনের সাজ-সরপ্জাম। বড় বড় ব্যবহার-উপযোগী যন্ত্রের ছোট ছোট 
অন্রকৃতি । গঠন-কার্ষের জন্য যন্ব-সবগ্ণাম। পুতুলের সংসার | প্পুটিং, 
(1,88৮), কাদা প্রভৃতি । জল, সাধারণ ও রঙিন। বিভিন্ন 
আকতির শিশি-বোতল | কাচের ফানেল, কাঁচের নল। মাপ করিবার 
শিশি। প্রশস্ত অগভীর চৌবাচ্চা, ভাসমান ছোট ছোট নৌক1। বালি, 
মাটি এবং স্থানান্তর করিবার ব্যবস্থা । দোলনা। 

১৮। এই সংক্ষিপ্ত তালিকার দ্বারা শৈশবোচিত খেলার সম্পূর্ণ 
আয়োজন করা যায় না। ইহা হইতে খেলার ধরণ১| জানা যাইতে 
পারে। দৌড়াদৌড়ি, লুকোচুরি প্রভৃতি খেল! দুই-তিন বং্সরের শিশুও 
পছন্দ করে, পাঁচ-ছয় বখ্সরেও বেশ চলে! আরো বড় বয়স পরস্ত 


২৫০ শিশু-পরিবেশ 


কল্পনার ও ছন্দের খেল! চিত্তাকর্ষক হয়, শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষেও 
উপকারী । অন্যান্ত অনেক খেলা শিশুদের প্রিয়, সেগুলি অধিকাংশ 
ব্যক্তির কাছেই স্থপরিচিত। সেই সকল “চল্তি” খেলা লইয়! অন্য দেশে 
নানাদিকে পণীক্ষা করা হইয়াছে এবং হইতেছে । আমাদের দেশে 
পরীর্ষ। কিয়া দেখিবার গ্রায় সবই বাকি আছে । 


ডাঃ সন্নটেসব্তি 


১৯। এই স্থানে শ্রীমতী মণ্টেসরির উল্লেখ স্বাভাবিক। ১৯১২ 
থুষ্টাবে, অথব। তাহারও পুবে, নৌম নগবে এই বিছুষী মহিলা শিশুব 
শিক্ষা ও খেল! লইয়া গবেষণা আরন্ত করেন। অনতিপিলম্বে তাহার 
গবেষণার প্রতি শিক্ষা-দগতের দৃষ্টি আকৃষ্ট হঘ। ক্রমশঃ তীহান উদ্ভাবিত 
শিক্ষা-পদ্ধতি বনু স্থানে গৃহীত হর। শ্রীমতী মন্টেসরি “ফয়েবেল-এব 
চিন্ত।র মূল বিষয়টি গ্রহণ করিষাছ্িলেন এবং ইহাকে বৈচ্ঞানিক ভিত্তিতে 
ঈাঁড করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । ভীহার পদ্ধতি শিশুর পক্ষে স্বয়ং 
শিক্ষার নাখান্তর বলিয়া তিশি মনে করিতেন । তীাহাব ধিশ্বাস ভিল, 
উপযুন্ত পরিবেশে শিশু শিজেই নিজেকে অনেক দ্রিকে শিক্ষা! দিতে পারে 
এবং ঠিক থেলাব পরিবেশে থাকিতে পাইলে শিশু বহু দিকে দ্রুত শিক্ষা 
লাঙ করিতে পারে। তীাহান উদ্ভাবিত পদ্ধতি ও খেলার সন্রঞ্চামাদি 
তাহার নামের সহিত যুক্ত হইয়! পৃথিবীর সবর খাততি লাভ করিয়াছে। 
১৯৩৫-৩৬ খ্ুদ্গান্দে ইতালীতে ও জামানীতে রাজনৈতিক কারণে তাহার 
স্বয়ং-শিক্ষীর প্রচেষ্ট। নিগৃহীত হব, অবশ্ন সে আঘাত তাহার তত্বকে পঙ্গু 
করিয়। দিতে পারে নাই। 

২০। মণ্টেসরি-পদ্ধতি সর্বত্র খ্যাতি-ল।ভ করিলে ইহীৰ কোনো 
কোনো দিক সমালোচনার যোগ্য বণিঘ। অনেকে মনে করেন) 
অনেকের ধারখা, তাহার পদ্ধতিতে শিশুর ইক্ড্রিযশক্তির অগ্ঠশীলনের উপর 
অতিরিক্ত মূল্য আরোপ করা হইয়াছে এবং মন্টেনরি-”বতিত খেলার 
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মধ্যে যাগ্রিকতার ত্রুটি ঘটিতে দেওয়ায় উহা শিশুর ধী-শক্তির উন্নতির 
পরিপদ্থী হইয়াছে । শিশুর উন্নতির জন্ত ইহাতে অত্যান্ত বান্তত। দেখা 
যায় এবং যাহাতে শিশু-শক্তির কোনে! অংশই বিনা শিক্ষায় বাযিত না 
হয়, তত্প্রতি অতি-সতর্কতা। রহিয়াছে । এই পদদতি পধবেক্ষণ করিলে 
মনে হয়, যেন শিশুকে তাহার নিজের মতে, নিের অভিপ্রার অন্সারে 
খেলিতে বা কিছু কগিতে দিতে তিনি প্রস্তত ছিলেন ন।, যেন তাহার 
ধারণ ছিল ইহাতে শিশুব শক্তির অপচয় ঘটে। শিশু হুল কিয়া, 
শোধন করিযা, নিছে উপলব্ধি কপিয়া শিখিবে ইহা অনেকটা 
অপচয়ের পথ বলি এই পদ্ধতির বিশ্বাস। ফলে এই পদ্ধতিতে শিশুর 
তূলের সম্ভাবনা হাস করিবার যথেষ্ট চেষ্ট। করা হবাঁছে। মন্টেসণির 
পদ্ধতি এই কারণেই সমালোচনার যোগা। 'অতি-সতর্কতার সহিত 
নিয়ন্থ্িত পরিবেশ ও নিয়ন্ত্বিত খেলার মধো শিশু থাকিলে শিশুর ভুল 
করিবাব সন্ভাবন1 কম হয় বটে, কিন্ত তাহার স্বঘং-শিক্ষার ক্ষেত্র৭ সঙ্গীর্ণ 
হইয়া যাঁঘ। ভুল ও সংশোধনের দ্বারা শিশুর যে আনন্দ, উপলদ্ধি, 
আন্ম-বিশ্বাম জাগত হয়, মন্টেসরি-পদ্ধনিতে সেকপ ঘটিবাৰ সম্ভাবনা 
অল্প। মণ্টেপরির খেলা খেলার গুণ অপেক্গা নানা দিকে নৈপুধ্য- 
অর্জনের দিকটি তিশেষ জোব পাউয়।ডে | ইন্দিস্-নৈপুণা ৪ দী-শক্তি 
ব্যবহারিক জীবনে অনেক দিকেই ব্যবঙ্গত হইতে পাবে সন্দেত নাই । 
তথাপি নিজের খেলায় শিশু নিজ হইতে বে লামগ্রিক শিক্ষা লাভ বরে, 
তাহার যোগ অন্টেসবি-প্ঘতিতে নাই | মন্টেনলি শিয়বিত পরিবেশের 
উপব অতিরিক্ত মুলা আরোপ করায় তাহার শিক্ষা-পক্থত যাপ্সিক 
ব্যবস্থার অন্তরূপ হইবঘা পড়ে বাহ্য আঢপাণে অনেকট| উন্নতি সাণিত হয় 
বটে, কিন্তু শিশু ব্যক্তিত্বের পিক দিয়! তেমন অগ্রসর হয় ন|। মটেসরিন 
পদ্ধতি অতান্ত মূল্যবান হইলেও এইরূপ সমালোচনার কারণ বহিয়াছে 
বলিয়া অনেকে মত প্রকাশ করেন । 

২১। একটি বচ সত্য সাধারণতঃ অবঙ্ঞ।ত থাকিয়! যায। শিশুর 
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খেলার উপকরণ চতুদিকে। অনন্ত প্রকৃতির মধ্যে তাহাকে বিচরণ 
করিতে দিলে তাহার খেলার অভাব হয় না। কিছু কিছু সরঞ্জাম, কিছু 
কিছু আয়োজন অভিপ্রেত, কিন্তু তাহ! বদ্ধ ঘরে নহে। শিশুকে 
সীমাহীন আকাশের তলে জল, মাটি, তৃণ, পুষ্প প্রভৃতির অবাধ স্পর্শে 
খেলিতে দেয়! বাঞ্ছনীয় । বর্তমানে মনোবিজ্ঞানে বিচক্ষণ ব্যক্তিরাও 
উন্মুক্ত প্রকৃতির সংস্পশ শিশুর আত্ম-গঠনের পক্ষে আবশ্তক মনে করেন । 
প্রকৃতির বিস্তৃত ভূমিকায় শিশুর খেলার এবং সর্বপ্রকার শিক্ষীর পরিবেশ 
স্ষ্টি হউক, ইহা কবির কামনা মাত্র নহে, ইহার পশ্চাতে বিজ্ঞানের 
সম্মতি আছে। 


পাঁঠীভ্যাঁস ৪ পুস্তক 


২২। শিশ্তর পড়াশুন। লইয়া! অভিভাবকদের এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের 
ভাবন।র অন্ত নাই। শিশুরা চাহে খেলিতে, বধস্কর] চাহেন পড়াঁইতে। 
বয়ঞ্চরা মনে করেন শিশুর খেলাট! নেহাত খেলাই, সময়ের অপচয় মাত্র। 
শিশুরা ভাবে লেখাপড়া বয়স্কদের দেওয়া কাজ, জগতে লেখাপড়ার 
ব্যাপারট। উঠিয়া গেলেই ভালো হয়। যর্দি লেখাপড়াকে খেলার মতো 
করিনা ফেলা যাইত, তাহা হইলে শিশুরা স্বতঃস্ফর্তভাবে লেখাপড়া 
আরম্ত করিত এবং মাতা-পিতা! শিক্ষক-শিক্ষিকদের দুশ্চিন্তা দূর হুইত। 
কিন্তু লেখাঁপড়াকে খেলার সমগ্তণে সরম করিয়! তোলা কঠিন, একাধিক 
কারণে পড়াশুনা শিশু ও বয়স্ক উভয়ের মধ্যে এক সমস্তা-রূপে রহিয়া 
গিয়াছে । 

২৩। লেখাপড়া শিশুর নিকট অতি নৃতন অভিজ্ঞতা, একেবারে 
নৃতন পথ। নূতন বিষয শিশুকে আকর্ষণ করে, আবার অত নৃতনকে 
গ্রহণ করাও কঠিন। এইজন্য লেখাপড়ার প্রতি শিশু আকৃষ্ট হইলেও 
সহজে সে লেখাপড়ার অভ্যাস গঠন করিতে চাহে ন।। লেখাপড়া 
আরম্ভ করিবার পূর্বেই লেখাপড়। সম্বন্ধে শিশুর কিছু অভজ্ঞত1 থাকা 
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বাঞ্ছনীয়; কিছু অভিজ্ঞতা থাঁকিলে শিশুর পক্ষে লেখাপড়ার নৃতন 
অভিজ্ঞতা গ্রহণ করা কষ্টকর হয় না, কারণ, লেখাপডা-বাপারটির একটু- 
আধটু পরিচয় লাভ করার জন্য উহা একেবারে দুঃসাধ্য ও নূতন বলিয়া 
ঠেকে না। লেখাপড়া সন্বান্ধে কিছু পরিচয় লাঁভ করার একমাত্র উপায় 
তাহার পরিবেশে ইহার অন্তুণীলন প্রত্যক্ষ করা,_শিশুর আশে-পাঁশে 
চেন?-শুন। স্বজন-বন্ধুরা লেখাপড়ার চচ1 করিলে বা আলোচনা করিলে 
সে লেখাপড়ার বিষয়ে একট্ু-একটু করিয়া! ধারণা গ্রহণ করে । পরিবেশে 
একাধিক ব্যক্তি লেখাপড়ার চেষ্টা কব্তেহেন দেখিতে থাকিলে শিশু 
ইহার পরি5য় ভালোভাবেই লাভ করে। এই “দখা ও শোনার 
মধ্যস্ৃতীয় লেখাপড়। সম্পর্কে যে-টুকু জ্ঞান জন্মে, তাহাতেই তাহ।র 
পড়ার ও লেখার অভ্যাম-গঠন অনেক পরিমাণে সহজ হইপ্রা আসে । শিশু 
কিন্তু সচরাচর ব্যক্তি-পরিবেশে লেখাঁপডার সাধন] তেন দেখিতে পায় 
না। শিশু তাহার পরিবেশে যে-টুকু লেখাঁপডার চষ্ঠা সাধারণতঃ দেখিতে 
পায়, তাহার ডিতর স্বতঃস্ফতি নাই। 

২৪। পরিবেশে লেখাপড়ার স্বতঃস্ফৃতি ন। থাকিলে শিশু এই দিকে 
স্বত:স্ফৃত্ভভাবে উন্মুখ হইতে বাধ! পায়। পরিবেশে নিকটস্থ ব্যক্তিরা 
যখন অধায়ন-অধ্য।পন। করবেন, তাহ। নিতান্ত আবস্তক বলিয়াই করেন। 
বয়স্কদের নিকট লেখাপড়া ব্যাপারটই ধেন একটি চাপের ব্াপার-_ 
নিজেরা সমাজের ও অর্থের চাপে বাপ্য হইয়া লেখাপড়। করেন এবং 
সমাজের ও অর্থের দিকে চাহিয়াই শিশুকে শিক্ষা দিবার চেষ্টা করেন। 
শিশু তাহার ক্ষুদ্ধ শক্তি দিয়াই ইহ! ধরিতে পারে; সে অনুভব করে যে, 
লেখাপড়া ব্যাপারটিতে প্রয়োজনের চাপ আছে, স্বতঃম্ফ,তি নাই । শিশুব! 
বিশ্লেষণ করিতে নিপুণ নহে, কাধ-কারণ-সন্বন্ধও তাহাদের মনে স্পষ্ট 
নহে; তথাপি স্বতংস্ফৃন্তির অভাব যে রহিয়াছে, সেটুকু সে অন্গভবে 
বুঝিয়া লয়। এই কারণে সে লেখাপড়াকে স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহের যোগ্য 
ব্যাপার বলিয়া গ্রহণ করিতে শিখে ন| | যাহা স্বতঃ্ফ-তঁ নহে, খেলা নহে, 
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তাহা শিশ্র-চিত্তকে অদ্িকক্ষণ আক্ুষ্ করিয়। বাখিতে পারে না। ফলে 
শিশু লেখাপড়া সম্পর্কে ষেট্রকু পরিচম্ব পরিবেশ হইতে পাইতে পারিত, 
ততটুকু ও লাভ করে না__লেখাপড। অতান্ত নৃতন ব্যাপার রহিয় যায় 
এবং ইহাতে প্রয়োৌছ্নের চাপের ভীতি ও খেলার রসের অভাব থাকায় 
শিশু পিখন-পঠন-বিমুখ হইয়া পড়ে। যে পরিবেশে অপ্যয়ন-অধা।পনা! 
“অনাবশ্যক' এ স্বতঃস্ফর্ত আচরণের মায় স্বাভাবিক, মেই স্থানে শিশু 
লেখপাকে অনেকট। খেলার শেশীভুক্ত মনে করে । 

২৫। লেখাপড়ার মবজশ-পরিচিত পন্থা হইল পুস্তক। পুস্থক-পাঠ 
আরম্ত করিয়া শিশু লেখাপডা আরম্ভ করে। পুস্তক পাঠ করে শিশু, 
কিন্ত উহার লেখক অপর ব্যক্তি। শিশু নিজের পুস্তক নিঙ্গে রচন! 
করে না, রচন। করেন বয়ঙ্ক কোনে ব্যক্তি । খয়প্ধ লেখকরা, অবশ্য, 
শিশুর উপযুক্ত ভাব ও ভান| ব্যবহার কবিবার যখাসাধ্য চেষ&। করেন । 
কিন্ত ইহাতে শিশুর পগন-চেষ্ট। খেলার ন্।ঘ চিত্তাকনক হয় না। প্রথমতঃ 
বরন্ধ হইয়। শিশুর ভাঁৰ ও ভাষ| অন্তভব করিতে ও লার্থকভাবে ব বহর 
কিতে পাবেন, এমন লেখক অন্নই আছেন। যদি কোনে। বিরল 
প্রতিভাবান লেখক শিশুর ভাব ৪ ভাথ। প্রকাশ করিতে পারেন, তাহ 
হইলে শিশুর পঠন-আরম্ত অনেকাংশে সহ হয়। তথাপি শ্রেষ্ঠ শিশু- 
সাহিতা শিশুব পক্ষে খেলার মতো ম্বাভাবিক হইতে পারে না। শিশু- 
পাঠ্যের ভাঁবৰ শিশু-সবলভ হইলেও শিশুর মনের ভবের মহত পাঠ্য- 
পুঃ্কের অংশ সকল সময মালয়! ধর ন|| শিশুর মনের ভাব কখন্‌ 
কি অবস্থায় থাকিবে, কেহ অশ্মান করিতে পারে নাও অন্ষমান করিতে 
পারিলেও শিশুব সকলরকম ভাবের সহিত খাপ *াপ্ষাইয়! পুস্তক রচনা 
করা সম্ভব নহে। শিশুর মনে যখন যে ভাব উদ্দিত হয়, ঠিক পেই ভাব 
লইয়। সেই সময ষদ্দি পাঠা-অংশ রচিত হয়, তাহ! হইলে বলা যায় যে, 
শিশুধ ভাবের সহিত পুস্তকের ভাবের মিল হইয়াছে । মনের ভাব যখন 
যেমন থাকে, তখন তেমন পাঠ্য-অংশ চাহিলে পূর্ব হইতে পুস্তক রচন। 


শিশুর খেলা ২৫৫ 


করিয়া রাখিলে চলে না; শিশুর মনের গতির সহিত তখন তখনই পুস্তক 
রচন! করিতে হয় । মনের ভাবের বিবর্তনের সহিত এরূপ পুস্তকের মিল 
হয় বলিয়া প্রাথমিক পঠন-পাঠনার পক্ষে ইহা খুব উপযোগী । কিন্তু 
শিশুর মনের যখন যেমন উত্তেঈন| থাকে, তদসারে পাঠ্য-আংশ রচন। 
করিয়া শিশুর পাঠ আবন্ত করা ব্যবস্থা মাই, পূব হইতে লিখিত 
পুস্তকের ছারাই পঠন আরম্ভ করিতে হয়। পুব হইতে প্রস্তুত পাঠ্য 
শিশুকে সবল মানসিক অবহ্ছয় ভৃপ্ি দিতে পাবে না, বসঞ বাগিরাও 
সকল সময় একই ভীবের কাব্য পঙ্ন্দ পেন শ।। কখন ভালো লাগে 
প্রেমের কাবা, কখন ভালো লাগে ভগবদ্ শিপু গান, কথন ৪ আবাব 
অন্য কিছু। প্রেমকাব্যের সহিত যে-শময়ে ঘনের ভাবে মিল হয়, সেই 
সময়ে প্রেমকাব্য ভালে লাগে ; ভক্তিতে, পুজ।-শিবেদনের ভাঁবে যখন মন 
পূর্ণ থাকে, তখন অন্করূপ সর্খীতেই শান্তিলাভ হয। ইহা শৈশবের 
প্রতিধ্বনি । শিশুব নিকটও পাঠ্য-পুণকের সকল অংশ সকল মময়ে ভালো 
ল[গিতে পারে না। এইজন্য শিশুর পঠনের আবন্ত-কালে, যখন পঠনের 
কৌশল সে পৰে মাত্র শিণিতে আরস্থ করিবাছে পুস্তক রচণা কণ।ই পোর্ধ 
হয় সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা । পাঠ-আরভ্েব জন্য পাঠ/-অ'শ রচনা করিতে হইলে 
শিশুদের কোনো খেলায় বা কাজে নিবুক্ষ কর। ঈধিপ।জনক | কোনো 
বিশেষ খেলা ব। কাজের মধো নিধুক্ত হণনায় তাহ।দের মন একট বিশেষ 
দিকে উদ্দীপিত হয়। তখন সেই উদ্দীপনী-অগুসারে পাঠ/-অংশ রচন। 
কর। অপেক্ষাকৃত সহজ এবং সার্থক হইতে পারে, অথাহ শিশু-মনের 
আগ্রহ-অশ্রখারী পঠন আরম্ভ সম্ভব হয়। এই কারণে পড়াশুন। আনন্তের 
পূর্বে শিশুদের কিছু না কিছু খেলা বা কাজের ক্ষেত্র প্রত্তত কর! 
উচিত। 

২৬। শিশুর প্রথম বম্সসে ঝোক একটু প্রবল থাকে । সেযাহা 
করে, তাহার ফল হাতে হাতে পাইতে চাঘ। শিশুর ক্রিন্না ও তাহার 
ফলের মধ্যে সময়ের ব্যবপান থাকিলে তাহা ছোট শিশুর পক্ষে পীড়াদায়ক 


২৫৬ শিশু-পরিবেশ 


হয়-_ এইজন্য ছোট শিশুর খেলায় কোনো পরিকল্পনা, কোনোরূপ দীর্ঘ 
মনোনিবেশ, কোনো! জটিলতা! দেখিতে পাওয়। যায় না। শিশু একটু বড় 
হইলে খেলার উপযুক্ত পরিবেশে এই গুণগুলি ক্রমশ: আসিতে থাঁকে। 
শিশু যখন ক্রীড়া-উপলক্ষে একটু দীর্ঘ সময় একই দিকে মনঃস'যোগ 
করিতে শেখে, যখন সে খেলার মধ্যে আপনা-আপনি ছোট-খাটো। 
পৰিকল্পনা গ্রহণ করে, তখন তাহার পাঠ আরম্তের সময় হইয়াছে 
বুঝিতে হয়। পুস্তক-পাঠে হাতে হাতে ফল পাইতে গেলে পঠনের 
অভ্যাস ভালোভাবে আয় হওয়া! প্রয়োজন। কোনো অংশ পড়া 
কষ্টকর হইলে পঠনের সংগে সংগে অর্থবোধ ও রুস-সম্ভোগ ছুঃসাধ্য হয়। 
শিশু যখন পাঠ আরগ্ত করে, তখন তাহার পাঠের অভ্যাসের জন্যই 
অনেকখানি শক্তি ব্যয়িত হয়, অনেকটুকু সময আবশ্বক হয়। একবার 
পঠনের অভ্যাস ঠিক-মতো হইয়া গেলে পঠন ও অর্থ-উপলব্ধি একই সঙ্গে 
হইতে থাকে | কিন্তু নিতান্ত আরন্ত-কালে পাঠের সুখ শিশু হাতে হাতে 
পায়না । অতএব যেব্ঘসে খেল। বা কাজ ও ফলের মধ্যে সময়ের 
ব্যবণান পীড়ার্দায়ক হয় না, সেই বয়সের পূর্বে পাঠ আরম্ভ করা ঠিক 
নহে। শিশুকে পাঠ শিক্ষা দিবার যে পদ্ধতি পূৰে প্রচলিত হিল, 
তাহাতে শিশু: পাঠের অর্থ-উপলব্ষির জন্য সময়ের অনেকখানি ব্যবধান 
সহ করিতে হইত । প্রথমে তাহাকে অর্থহীন ক, খ ইত্যাদি ব্ণগুলি 
আয়ত্ত করিতে হইত, তাহ।র পর আসিত এমন কতক গুলি শব্দ, যাহার 
সহিত শিশুর জীবনের কোনে! যোগ নাই,_অবশেষে কতকাল পরে 
অর্থপূর্ণ বাঁক্য তাহার সম্মুখে পরিবেশন করা হইত। ক, খ হইতে সুরু 
করিয়া অর্থপূর্ণ বাকা-পাঠের মধ্যে শিশুদেব যতখানি সময় অতিবাহিত 
করিতে হইত, কাজ ও ফলের মধ্যে ততখানি সময়ের ব্যবর্ধান যে-কোনো! 
বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষেও পীড়াঁদায়ক। বর্তমান পদ্ধতিতে অর্থপূর্ণ বাক্য 
দিয়াই শিশুর পাঠ আরম্ভ হয়, এইজন্য শিশুর পাঠ ও পাঠের অর্থ-বোবের 
মধ্যে সমযনের ব্যবধান অল্প হইয়া থাকে । 


শিশুর খেলা ২৫৭ 


২৭। সকলপ্রকার চেষ্টা সত্বেও পঠন ও লিখনকে খেলার মতে! 
চিন্তীকর্ষক কর! সম্ভবপর হয় না। তাহাঁব একটি বড কারণ রহিমাছে। 
খেলার মধ্যে দেহ-সঞ্চালনের স্বযোগ আছে এবং দেহ-সঞ্চালনের মধো 
ছন্দের স্থখ আছে, কিন্তু পড়া ও লেখার মধ্যে ইহার ব্যবহার অতি অল্পই 
হইয়] থাকে । 

২৮। পড়া ও লেখার আরম্ভ-পর্বটি স্থখদাঁয়ক হইলে শিশুব পরবতী 
পঠন-লিখন সহজ ও চিন্রাকৰক হইয়া উঠে । মে পথে একবার সুখ 
পাওর] গিয়াছে, সেই পথে বার বার আক হওর।ই জীবের ধর্ম । শিশু 
যখন একব।র পঢা ও লেখার ভিতর শুখ পায়, তন সে বার ধার পড়িতে 
ও লিখিতে চাব। বিণয়বস্ত, ভাব, ভানা, পুস্তকের আয়তন, পুস্থকের 
মুণ 'প্রভৃতি অন্তরায় ন। হইলে শিশু অগ্প আয়াসেই পড়া ৭ লেখার 
অভ্য।স গগন করিতে পারে । 

২৯ | উপরে লিখিত আলোচনা হইতে কয়েকটি ব্যবহাবিক স্বত্র 
পাওয়া যাইতে পাবে। 

(১) পড়া ও লেখা আরস্ত করিবার সময়ে খেলাব আবহা 9য়া স্ষ্টি 
কব] প্রয়োজন এব* যতদিন ন। শিশু কাজের আনন্দ লাঁভ কশে, ততধিন 
খেলার ভাঁব্টুকু রক্দ| করা আবশ্বক । পড়াশুনার জন্য চাপ দেয়! 
ভালো নহে, ব্যস্ত হইয়। পন্ডা 9 ঠিক নহে। 

(২) শিশুর পরিবেশে পডাশুনাবু চ্| থাক চাই । পড়াশুনার 
এই চর্চা কোনে কিছুর চাপে ইচ্ছার বিরুদ্ধে না হইয়| স্বতংস্ফ,তভাবে 
হওয়া দাঞ্ছনীয়। 

(৩) পড়া-লেখাঁর সহিত শিশুর বরসোপযোগী খেলাধুলার ব্যবস্থা 
থাকা প্রয়োজন এবং শিশু যাঁহান্তে তাঁহার খেলার সম্পূর্ণ শযোগ গ্রহণ 
কবে, তত্প্রতি দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য । ইহ।তে পড়াশুনার সাহাধ্য হয়; 
বিশেষ করিয়া লেখা-পড়া আরম্ভ করিনার সময়ে ইহার সুফল স্পষ্টই 
দেখা যায়। 

১৭ 


ক 1শ-৮1,৭৭। 


(৪) পড়াশুনার আরন্ত-কালে এবং প্রাথমিক অবস্থায় শিশুর ঝেৌক 
ও উদ্দীপনা -মন্টসারে পাঠ্য অংশ বচনা করা উচিত, অপরের প্রস্তত 
পুস্তক অপেক্ষ। ইহ। কাধকর। 

(6) পাঠ্য অংশে ক্রমশঃ গণ্পের, কল্পনার, পরিচিত ঘটনার বা শিশুর 
প্রাত্যহিক জীবনের বিশয় ৪ ভাব সন্গিবিষ্ট হইতে পারে। 

(৬) সরল শোভন হাস্যরূস বা! বীররপ শিশুর অশ্িপযোগা নহে। 
অতি-স্থম্ম জল রপ শিশুর উপলঞ্জির বাহিরে থাকিঘা যায়। শিশুর 
ব্যক্তি-পবিবেশের উপর শিশুর বস-উপলপ্ধির শক্তির বিধাশ নিঞর কবে। 
সহানভৃতি ও সমসাথ। শিশু-মনে আদৌ অন্বাভাবিক নহে। মৌখিক 
গল্প ও আলাপ-আলোচনার মপ্যে শিশুর রস্জ্ঞ।ন বুদি পায়। মৌখিক 
চর্চার পর পাঠ্য অংশে রসের অবতারণু। করা বাঞ্চনীদ। 

(৭) হ্ম্তরসেব ন!মে ছলাতুবীগ পিণরণ ব। গস শিশুর পাঠে 
পরিবেশন কর] অনাবশ্তক, এমন-কি গতিকর | 

(৮) পাঠ্য অংশ অর্থপূর্ণ বাক্যে প্রকাশিত হয়| চাই । কোনে! 
বাক্য বাকরণবিধিব দ্রিক দিবা সম্পূ না হইলে ৭ প্রথম প্রথম চপিতে 
পারে, কিন্ত বোধগম্য অখেব পিক দিয়। সম্পূর্ণ হ€য়! এয়োজন | 

(৭) পাঠ্য অ*শেরু বাক্য দীঘ হওয়া ভালো নহে, অঙ্গর ক্ষুদ্র হওয়া 
উচিত নহে। শিশুর পগন-কৌশল যতই আন্ত হইরা আপিবে, তত 
বাক্যের ও অক্ষরের বাবহানে ম্বাধীনত| ঝুদ্ধি পাইবে । সাপারবতঃ এক 
হইতে দেড় ইঞ্চি দৈর্ঘের বাক্য পনেবে-মোণে। ইপ্জি দূৰ হইতে চোখ 
এক-একব।রে দেখিতে পায়। ইহান্তেও বাক্যের সকল অংশ সমানভাবে 
স্পষ্ট দেখ! যায় না; পঠনেব যথেষ্ট অভ্য!ম হইলে তবে চক্ষু আভাসে 
বাক্য-অংশ চিশিতে পাবে। 

(১০) পাঠ্য বাক্যাবলী চিত্তাকর্ষক অথচ নংযত বুঙে হইলে ভালো 
হয় এবং সচিত্র শোভন হওয়। বাঞ্চনীঘ। বধষোবুদ্ধিব মহিত রঙের প্রয়োগ 
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অল্প হইয়া আমিবে। অবশ্য, অসুন্দর অঙ্কন ও অসংযত্ বর্ণের ব্যবহার 
হওয়া অপেক্ষ। নিবলংরুত হ্থমুদ্রিত পুস্তক ও শ্রেয়ঃ। 

(১১) শিশুর পাঠ যাহাতে নির্ভুল হয তত্প্রতি বিশেষ দুটি দেওয়া 
উচিত। এইজন্য প্রথম প্রথম উচ্চারণ করিয়া পাঠ করানো নিরাপদ 
দ্রুত পঠনের প্রয়োজন হুইলে উচ্চারণ কবিযা অর্থাৎ সববে পাপ উপযোগী 
হয় লা। কিন্ত প্রথম অবস্থাঘ সবল পাঠ সুবিপিজনক | 

(১২) নূতন নৃতন শব্দ বাকোব মপো সপ্গিবিষ্ করিয়! শব্ষেব অর্থ 
বুঝ।ইতে হয়, শুধু গ্রতিশন্দের দ্বারা অপরিচিত শব্দের অথ প্রকাশ 
করিতে খাওয়া ঠিক নহে । 

(১৩) অপরিচিত শব্দ একাধিক বাক্যে ব্যবহাৰ করিলে শব্দের 
সার্থক বাব্হার শিশ্ব স্ধীভাবে শিখতে পারে । 

(১৪) জটিল বাকা বা জ'টল ভাব রো গেলে অপেক্ষাক্ুত পরিণত 
বুদ্ধির প্রয়োজন । শিশু যে বসসে সাপারশত? পুস্তকপাঠি আরন্ত করে, 
সে বয়মে জটল ভাব হুদয়ঙ্ঈম করাতে রঃ একটু বেশি হয। পাঠা 
অংশে শবের সহিত পরিচষ লাভ করিতে শিশুর মানপিক আম ঘটে, 
তাহার উপব ব্হ বাকা একত্র করিয়। একটি সামগিক ভাপ ব| বিষয়ের 
উপলদ্ধি কর। আনবো অনসাধ্য। শিশুণ পক্ষে এই দই-প্রকার আম অহ 
কব। কঠিন হইব] পড়ে । সেইজগ্ঠ শিশুর পাঠের প্রথম অবস্থায় অভক্ছেদে 
পরিচ্ছেদে ভাগ কবিথা দীর্ঘ ভাব ব|। বিঘঘ পরিপেশন কবা উচিত নহে । 
অবশ্, যে-নকল শব্দের সহিত উত্তমরূপ পরি হষ্টঘা গিথাছে এবং 
অর্থের উপলব্ধি যখোচিত হইয়াহে, মেই-সকল শন্দেব দারা গঠিত দীর্ঘতর 
ভাব ব| বিধয় শিশুর পক্ষে ঢুঃসাপ্য নহে। শিশুর পাঠ্য বিনয়ের সন্গিবেশ 
-কালে ইহা স্মরণ রাখা ভালো । 

(১৫) শিশু ঘতটুকু ভাব প্রকাশ কবিতে পারে, বুঝিতে পারে 
তাহার অনেক বেশী । নরল বাকা কথাবাভায় অপিক পরিমীণে ব্যবহার 
করিলেও, জটিল বাক্য তাহার বুঝিতে কষ্ট হইবে না। অতএব প্রথম 
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অবস্থা অতিক্রম করিলেই জটিল বাক্য ও ভাঁবৰ পাঠ করিতে দেওয়া 
যাইতে পারে, পাঠ করিতে দেওয়া! ভালো । 

(১৬) শিশুকে দিনের পর দিন কঠিন পাঠের মধ্যে না রাখিয়া, মাঝে 
মাঝে তাহার পক্ষে সহজ পাঠ্য পুস্তক দিলে শিশু অত্যান্ত খুশি হয়; 
উহ| সহজেই আয়ত্ত করিতে পারায়, তাহার মনে একপ্রকার আত্ম- 
প্রত্যয় জাগ্রত হয়। 

(১৭) শিশুর পুস্তকের আম্নতন যেন অধিক হয়; সে যেন দীর্ঘ 
সময়ের পূর্বেই এক-একখানি পুস্তক শেম করিতে পারে। এক-একখানি 
পুস্তক শেষ করিতে পাৰিলেই শিশু মনে ভাবে যে, সে অনেকখানি শিখিয়া 
ফেলিয়াছে ; ইহাতে তাহার উৎসাহ অনেকট। বুদ্ধি-প্রাপ্ত হয় । 

(১৮) ছয় বখসর বয়সে পড়া-লেখা আরম্ভ করার সাধারণ সময় । 
অধিক-শক্তি-সম্পনন শিশু পাঁচ ব্সরেও আরম্ত করিতে পারে, তবে 
লেখাপড়ার ও খেলার পরিবেশে শৈশবের দিনগুলি আনন্দে অতিবাহিত 
না হইলে, ছয় বৎসর বয়সে না-পড়ার এক অদ্ভুত অভ্যাস গঠিত হইয়। 
যাইতে পারে। স্থপরিচালিত খেলাধূলার ভিতর দিয়! শিশুর দেহ-মন 
গড়িয়। উঠিলে, আপন1-আপনিই শিশু পাচ বৎসরের মধ্যে কিছু কিছু 
পঠন-লিখনের পরিচয় লাভ করে । 


লিখন-গণন 


৩০। উপযুক্ত খেলার পরিবেশ রচনা করিতে পারিলে শিশুকে 
লেখাপড়ার সকল দিকেই সাহায্য কর! হখ। লিখনের জন্য হাতের ও 
হাঁতের অংশ-বিশেবের তবঙ্গায়িত ভঙ্গী আয়ত্ত হওয়া প্রয়োজন । এই 
ভঙ্গী অভ্যান করিবার জন্য পৃথক কোঁনে। অনুশীলনের ব্যবস্থা প্রয়োজন 
হয় না, প্রীতিপ্রদও হয় না । কোনো কোনো খেলার মধ্যে তরঙ্গীয়িত 
অঙ্গভঙ্গীর অবকাশ থাঁকিলেই শিশু তাহার হাতের কন্জির, আঙুলের বা 
নানাশ্রেণীর পেশী-সমূহের উপযুক্ত অভ্যাস লাভ করে, তখন তাহার পক্ষে 
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লিখনের কৌশল আয়ত্ত করিতে ক্লেশ পাইতে হয় না । অনেকের ধারণ] 
লিখনের আদর্শ ভঙ্গী শিশুর সম্মুখে পুনঃ পুনঃ প্রদর্শন করা ভালো! এবং 
আদর্শ লিপি থাকাও ভীলো। কোনো কোনো শিশুর স্পর্শ-স্থতি প্রথর 
থাকায় তাহাকে লিখিত শব্দেব উপর আও,ল বূলাইতে দিলে লিখন- 
অভ্যাস সহজ হয়-_পূর্বে আমাদের গ্রামাঞ্চলে 'দ।গা বুলানো”ব যে পদ্ধতি 
ছিল, তাহ সর্বথ] পাপিত্যাজ্য নহে। 

৩১। গণিতে শিশুর শিক্ষ। সহজ হইবার প্রথম সঙ শিশুর 
বাস্তব অভিজ্ঞতা । শিশু বাস্তব পরিবেশে বস্ত্র লইয়। গণনা করিবে, 
একত্র জড়ো করিবে, বস্তর স্ম.প হইতে কিছু কিছু ফেলিয়া দিবে, আবার 
গণনা করিবে, আবার কিছু কিছু কুডাইয়া আশিবে, পুনরায় গণন। 
করিবে, তুলনা করিবে । শিশু খেলাঁব ছলে গণিতের মূল অভিজ্ঞতা 
লাভ করে। বয়স্ক বা্তিদের দিক হইতে একট সাহায্য ও একটু 
উত্সাহ পাইলে শিশু গণিত-শিক্ষার গোন্ডাপভ্তন করিযা লয়। শিশুর 
গণিত-শিক্ষাৰ অনেকটা সহঙ্গ হয এবং সার্ক হয়। শিশুকে 
খেলাধুলার মধ্যেই গণনার ও তুলনার বিচিত্র স্থযোগ দেওয়া 
কতব্য। 


আচ্লাচনা-সুত্র 


১। খেল! ও কাঁজের মধ্যে প্রধান পার্থকা কি? রসের দিক দিয়! 

'যে পার্থক্য বর্তমান তাহার গুরুত্ব কতখানি ? 

২। কাজে ক্লান্তি আসে, অথচ খেলায় মানমিক ক্লান্তি নাই, দেহ- 
ক্লান্তিও অত্যল্প। ইহার কি কারণ আপনার মনে হয়? 

৩। ৫শশবে শিশুর শক্তি “অতিরিক্ত থাকে । ইহার অর্থকি এবং 
সে অর্থ কতখানি গ্রহণযোগ্য ? 

৪1 খেলার মধ্যে শিশু-জীবনের প্রস্ততি সাধিত হয়। কি ভাবে 
হুয়, আলোচনা করুন। 
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৫£| বুদ্ধি ও চরিত্র উভয়েরই প্রাথমিক বিকাশ প্রধানত: খেলার 
মধ্য দিয় সম্পন্ন হয়। ইহ। কতখানি সত্য আলোচনা করুন । 

৬। শিশুর অস্তব্দন্দ ও খেলীএ বিধয়ে দৃষ্টান্ত-যোগে একটি 
গ্রবন্ধ রচশা কু শ। 

৭। শিশ্ুব খেলার বিভিন্ন সবর আছে । কেন এইরূপ স্তব থাকে 
আলে ।চনা করুন। 

৮। খেলাঁব স্থর ও খেলার বৈচিত্র্য কি একই কথা? বুঝাইয় 
ধিন। 

৯। টৈশবেব খেলায় আটটি শ্ছব আছে মনে হয়। পেগুলির 
বর্ণনা দিন । 

১০। খেলার “আটটি স্তব আছে” শ্ীকার না করিয়া অন্যভাবে স্তর 
বিভাগ কপা যায় নাকি? আপনি শিশুর খেলাঁষ শুর বিভাগ কি ভাবে 
করিতে চান ব্যাখ্যা কঝ্ন | 


১১। কোন্‌ ব্যসে শিশুর পক্ষে খেলায় ছন্দ অন্ুমরণ করা সহজ 
মনে হয়? পরিবেশের অন্নকরণ উহার উপর কিভাবে কতখানি প্রভাব 
বিস্তার করিয়া থাকে? 

১২। শিশুর মন যখন বলিতে চাহে কাজ কবহি, গোল কোরো 
না যেলা+, তখন তাহাব “ক।জ' কি সত্যই ক'জ, না, রসেব দিক দিয় 
অন্ত কিছু? ব্যাখ্যা করিঘ] দিন। 

১৩। শিশুর খেলায় সাহায্য করার সাধারণ শীতিগ্রণি আলোচনা 
করুন । 

১৪। খেলার সরঞ্জাম সম্পর্কে কতদূর পধন্ত গৃহেই ব্যবস্থা করা 
সম্ভব? ( বলা বাহুল্য, সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহের কথ।ই আলোচ্য )। 


১৫। পল্লীগ্রামে শিশুর খেলীর উপকরণ সহজলভ্য, না, শহরে ? 
শিশুর খেলার মনোরম পরিবেশ শহবে, না, গ্রামে? যুক্তি দিন। 


শিশুর খেলা ২৬৩ 


১৬। অর্থসামর্থয থাঁকিলেই খেলাণ বাবস্থা যে আদর্শাচরূপ হইবে 
তাহার কোনো! কাবণ নাই । আলোচন৷ করুন । 

১৭। অনেক সময় ধশী-গ্ঁতের শিশু খেলার অনেক প্রকার স্থথ 
হইতে বঞ্চিত থাকে । কি কারণ অন্মান করুন। 

১৮। ডাঃ মণ্টেসধি শিশু-শিক্ষায় নৃতন অপ্যায় বচন] করিয়াছেন । 
আলোচনা ককন। 

১৯। মন্টেসবি-পদ্ধতির যে সমালোচন। করা হইয়ছে তাহার 
সন্ধন্ধে আপনার মতামত বাক্ত ককন। ৃঁ 

২০। পাঠ্য পুশ্থক শিশুব নিকট সাধারণতঃ চিন্বাকর্ধক হয় না কেন? 
পাঠ্য বিধয টি ভাকর্ধক করিবার কি উপায় তাহ। আলোচন। করুন । 

১১। শিশুর খেলা ৪ শিশুর পাঠাভ্যাস- ইভাদেব মধ্যে কোনে 
সম্পর্ক আছে কি? থাকিলে তাহার গকুতি বাখ্যা করুন| 

২২। বিদ্কালরে এমন একটি ঘর থাকা আবশ্বাক যেখানে শিক্ষক- 
শিক্ষিকার শিজেব| শিষমিত পচাঁশোনা করিতে পারেন । কেন? 

২৩। পঠনাসগ্ডের সময় ছাপা পাঠা পুস্থক ব্যবহার করা আ.পক্ষী সঙ্গে 
সঙ্গে পাঠ্য পুস্তক রচন! ভালো কিনা আলোচন। করুন। বর্তমান শোতে 
ইহাব সুবিী-অন্কবিপাব দিকটাও ব্যক্ত করুন । 

২৪। শিশুন পাঠাভ্যাঁস সম্থন্ধে কতক গুপি ব্যবহ।রিক স্থত্র থ।কিতে 
পারে। সেগুলি সংক্ষেপে আলে।5ন। করুন । 

২৫। ত্ভিজ্ঞতার মুল্য ও মর্ষাদ| সর্বাধিক,পাঠ।ভ্যাসের প্রয়োজন ও 
উপযোগিতা! তাহার পব্-ইহার খাথাখ্য বিচার করুন এবং শিশুর 
জীবনে এই নীতি কার্করী করিতে কি কি উপায় অব্লম্বন কর! সম্ভবপর 
তাহার আলোচনা করুন । 


গহ ৪ শিল্ভ-নিকেতন 
গ্বহ-পন্রিচবচশন্ন অসম্পূর্ণতা 

১। জীবনের ভিত্তি বচিত হর শৈশবে । শৈশবেব 'প্রাথমিক 
বিকাশ ঘটে গৃহে । মাত।পিত।, শাভা-ওগিনী, দাছু-দিদিম। প্রভৃতি 
বাক্তির পরিবেশে শৈশবের প্রাথমিক বিক।শ সম্পন্ন হয়। আশ গৃছে, 
আদশ মাতা-পিতার স্ষেহে, আদশ শিশু গড়িয। উঠে । কিন্তু আদর্শ 
গৃহ ও আদর্শ ব্যক্ত-পরিবেশ ছুষ্প্প্য। ইহ] 'এমনই ছুশ্প্রাপ্য যে ইহা 
হিসাবের মন্যে ধরা যাঁর না । বড় €জোর বলা খাগ “বেশ ভালো 
পরিবেশ” । সাধারণ গৃহের অবস্থ। বিবেচনা করিলে বেশ ভালে। 
পরিবেশ” এ কথা বলাও কঠিন। ইহার অথ এমন নহে যে, মাতা-পিতা 
বা অপরাপর ব্যক্তির পরিবেশ শিশুর পক্ষে মঙ্গল-জনক হর ন|। 
কতকগ্তলি বিশেষ করণে মাতাঁপিতার সাধারণ স্বাভাবিক চেষ্ট। সত্বেও 
শিশুর উপযোগী পরিবেশ রচন। করা অসম্ভব হইয়া দাড়ার। 

২। সাধারণ গৃহের মাতা-পিতা সাধারণ মান্ষ। তাহাদের মন 
নানাপ্রকার সংস্কারে, প্রথায়, অন্ধ বিশ্বাসে আবদ্ধ । বিজ্ঞানীর মন যতটা] 
যুক্ত থাকে, তাহাদের ততট। মুক্তমনা হওয়া সাধ্যাতীত। তাহাদের যে 
বিশ্বাস ও ধে অভ্যাস আছে, তাখার বশেই শিশুদের “মানুষ করেন। 
কিন্তু "মান্ষ করিতে গেলে মুক্ত পরিবেশ প্রয়োজন; সেই মুক্তি হইতে 
বঞ্চিত হইপা শিশু গোড়| হইতেই অন্ধ সংস্কার ও সংকীর্ণ প্রথার ছাচে 
মানুষ হইতে থাকে । সমাজে বিজ্ঞানের আবহাঁওয়। থাকিলে, বিজ্ঞানের 
কথা বার বার শুনিতে পাইলে, মাতা-পিতা ও গৃহের অন্তান্ ব্যক্তির 
মনের ভাস্ত সংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের প্রভাব শিশুর মন হইতে ক্রমে ক্রমে 
অনেকট। মুছিয়া যায এবং কিছুট1 টজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী-অর্জন সহজ 
হইতে পারে। কিন্তু সকল দেশেই বিজ্ঞানের মোহমুক্ত দৃষ্টি জনসংখ্যার 


গৃহ ও শিশু-নিকেতন ২৬৫ 


'অতি অল্প অংশেরই থাকে, অধিকাংশের চিন্তা বহু দিক দিয়াই 
অযৌক্তিক, অন্ধ। আমাদের দেশের কথা তো হ্ববিদিত। নৃতন 
বিশ্বাসে উন্নত হওয়া, হৃতন পদ্ধতি গ্রহণ করা এতদ্দেশীয় সমাজের 
বনুলাংশে একপ্রকার অমন্তব। আমাদের মধ্যে যেটুকু জ্ঞান আছে, 
তাহাও অর্থাভাবে ঠিকভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে না। শিশুকে উপযুক্ত 
পরিবেশ দিতে গেলে অথের প্রয়েজন | বিস্তৃত স্থান, উপযুক্ত আলো- 
বাতাস-যুক্ত গৃহ, স্বাস্থ্যকর অন্পপাঁন, খেল্গার সরঞ্রাম__এ-সকল মাতা- 
পিতার আঘথিক সাম্যের উপর নিভপ করে ( উপযুক্ত জ্ঞানের ও 
সদভ্যাসের অপেক্ষ] বাঁথে না, অবশ্য, এমনও নয )। এ-সকলের অভাব 
কিছু-কিছু মমবেত চেষ্টার দ্বারা মিটানে। যায়_ বিস্তৃত স্থান, খেলার 
সরঞ্জাম, এমন-কি পুষ্টিকর খাছ্য পধন্ত সমবেত অথের দ্বারা সংগৃহীত 
হইতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে আশানিরূপ আয়োজন কর। সম্ভব 
নয় জানেন বলিয়া, সমবেতভাঁবে কাঁধ করিবার উদ্যোগ কেহ করিবেন 
তাহাঁও দেখা যাঁয় না। সবাব উপর আছে সময়েব টানাটানি । 
বতমান অর্থশপিত সভ্যতাম্ম অর্থোপার্জনেব জন্তই মাতাপিতাকে সমস্ত 
সময় ব্যম করিতে হয়। এমন অনসর থাকে না যাহা শিশুর 
মঙ্গল-সাধনে নিযুক্ত হইতে পাবে। তাহাদিগের দেহের ও মনের শেষ 
শক্তিটকু পর্যস্ত অতি পাধাঁরণ জীবনযাত্রা নিবাহ করিতেই শোখিত হইয়া 
যায়, শিশু-পাঁলনের উপযোগী পদৈর্ধ ও মন:সংঘোগের শক্তি অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই অবশিষ্ট থাকে না। ইহার ফলে স্সেহ-প্রকাশে দৈন্য ঘটে, 
আবাঁম শ্সেহের দৈন্য ঢাকিতে গিয়া অতি-ন্সেচ আরম্ভ হয়। সম্ভান- 
সম্ভতির সংখ্যা একট অধিক হইলে বা বৃহৎ পরিবারের মধ্যে বু শিশুর 
ভিড় জমিলে, মাত।-পিতাঁর পক্ষে স্রেহ-সাম্য বজায় রাখা কঠিন। শক্তির 
প্রাচুর্য যখন থাকে তখন স্ের্ধ, ধৈর্য, একাগ্রতা প্রভৃতি গুণের প্রকাশ 
সম্ভব । যেখানে শক্তি অগ্রচুর সেখানে এগুলির অভাব ঘটে এবং এই- 
সকল গুণের অভাব ঘটিলে কোনে দিকে নৈপুণ্য ও অভিজ্ঞতা অর্জন 


২৬৬ শিশু-পরিবেশ 


কর] সম্ভব হয় ন|। সাধারণ অ-জ্ঞান অভাব-ক্রিষ্ট ক্ষীণ-শক্তি গৃহে এই 
কারণে শিশবর-পালনের অহিজ্ঞতার সঞ্চয ঘটে না। শিশুকে যেম্ন- 
ত্বেমন ভাবে “মানুষ” কবাটাই সাধারণ ব্যাপাঁব হইয়া দীডায়। কখনও 
কখন ৭৪ এমনও ঘটে যে, গুঁহে কোনে একজন বান্তি সকল দিক দিয়া 
শিশু-পালনের ভীন লইতে সঙ্গম; তীহার স্বভাবে ধৈর্য, স্েহ, অভিজ্ঞতা] 
প্রভৃত্তি গুণ বর্তমান আছে--অথচ সকল গুণের অধিকারী হইয়।9 তিনি 
শিশুকে আশানুরূপ গড়িয়! তৃশিতে পারিবেন না। কানণ, শিশুকে কেহ 
তো গিক মুৎপাত্রের ন্যায় গড়িযা তোলে না; শিশু আপনাকে আপনি 
গড়ে, অপবে কেবল শিশুন পবিবেশ স্চনা কপিতে পাত্রে । গৃহে একজন 
গুণী ব্যক্তি লইঘাউ পরিবেশ সু হয়না । গুণী নাক্তিটি গৃহে সবশেষ্ঠ 
ব্যক্তি হইলেন, অন্যান্য ধাহারা আছেন তাহারাও পলিবেশেব অংশ বা 
উপাদান। তীহ্াদেব যোগে শিশু আম্গঠন কবিন্ছে থাকে | সেই- 
জন্য গৃষে অসামান্য শিশু-শিক্ষক থাবিলেও, শিশু সন্ভন-মত শ্রে্জ বিকাশ 
লাভ কবে না। অপর পক্ষে গৃহ-পরিবেশে বিশেষ একটি গুণ যদি থাকে, 
অনৈক্যে প্রভা না থকে, তাহা হইলে এপ অসামান্য বাক্তির 
প্রভাবে শিশু আপন আ।মর্ধোর শেষ-সীমা পবস্থ উন্নতিলাঁভ করিতে 
পারে। কিন্ত বাস্তব সংসাবে কোথা 9 নিখু'ন্দ একটি ছান্দে জীবন প্রকাশ 
পায়না । অসাধারণ বাঞ্জিব গৃহেও না। তাহার ফলে, কোনো শিশুর 
সতসমগ্জম চরিত্র-বিকীশের শেব সীমা কী হইতে পারে, তাহাও অনেকটা 
অন্তভবগম্য অনুমানগম্যই থাকিয়া যাঁয়_বাল্ুবকপ পার ন|। 


শিশু-নিতকিতঢনব্র বিশেষ ভপচ্ষাগিত। 

৩। গৃহ-পরিবেশ যে-সকল দিক দিয়! শিশু-শিক্ষার জন্য অনপযুক্ত, 
শিশু-নিকেতন (শিশুদের শিক্ষালয় বা বিদ্যালয়) সেই-সকল বিষয়ে 
শ্রেয়ঃ। শিশু-নিকেতনে ধাহাঁর। থাকেন, আশা কবা যাষ, তাহারা শিশু 
সম্বন্ধে জ্ঞানী, অভিজ্ঞ ও নিপুণ। অতি-স্সেহের আশঙ্কা সাধারণতঃ 
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থাকে না। স্সেহের অভাব বা জেহের পক্ষপাঁত শিশু-শিকেতনের 
অমার্জনীয় ক্রুটি, স্থতবাং ইহ শিশু-নিকেতনে নাই ধরিয়া লইতে হয়। 
শিশুর শিক্ষাই শিশু-নিকেতনের প্রধান লক্ষ্য, প্রধান কর্ম এবং প্রধান 
চিন্তা । এইজন্য শিশুব| যথেষ্ট মনোযোগ লাভ করিতে পাবে, শিক্ষক- 
শিক্ষিকাদের সতর্ক দৃষ্টিতে তাহ।র! বড হইতে থাকে । শিশুপ। দিবসের 
অধিকাংশ সময় গৃহেন বাহিবে থাকিতে পাষ ব্লিঘা গৃহেব ত্রুটি হইতে 
বঙ্গা পায়। বহু শিশু একত্র থাকিলে? শতিব সগ্তাবনা অন্ন; কারণ 
তাহাদের এক দি/ক ন্সেহশীল স্রনিপুণ শিক শিক্ষিকা গোঞঠিব সতর্কতা, 
অপরদিকে যথে।পধুক্ত খেলার ব্যনহ।। শিশুবা সংখ্যায় অনেক হইলে 
নট্তি নাই, বরং সামাজিক শিক্পীর দিক দিধ] লাভই হম | পিজ্ঞানেব পথ 
শিশু-নিকেতনে গায় উন্মুক্ত, সেই জন্য আধুনিকতম পদ্ধতিতে শিশুব 
পরিবেশ নিবগ্রিত করা সম্ভব হয়। ব্যক্তিণাত্ধ ভাবে মাহ। পিজা মাহা 
করিতে পারেন না, ভালো শিশু-নিকেতন গ্ুতিগান হিসাবে তাহ 
করিতে সমথ। ইহার অথ-সামর্থ্য ব্যক্তিগত হে বলিমাই হাহা কোনা 
ক্ষুদ্র সীমাদ্র বদ্ধ নহে । 

৪। শিশু-লিকেতন বহু খিখমে গৃভ-পরিবেশের তুলনাৰ অেয় 
হইলেও, ইহা কৌনোপিনই পুরাপুরি গৃহেণ স্থান গ্রহণ কবিতে পারে 
না। মাঁতাপিতার স্বাভাবিক ম্বতডংসার স্সেহ শিশু-নিকেতনের 
কাহারও ভিতরেই থাকিবে কল্পন। করা যা না । ইহ। ছা ৬। পন মনের 
গভীব বিকাশের অবলম্বন তাহার মাঁত। ৪ পিত।। সেই অবলম্বন অন্য 
কোগাঁও নাই । এই কারণে মাতা-পিতা ৭ ভাঁঙাদেৰ সহিত জিত 
সমগ্র গৃহই শিশুন রে মূল পরিবেশ | শিশু শিকেতন অত্যন্ত মূল্যবান্‌ 
পরিবেশ সন্দেহ নাই, তথাপি ইহা প্রাথমিক বা মৌলিক নহে। গৃহের 
কাজ ঠা করিতে পারে ন।, শিশু-নিকেতনের কাজ গৃহে সম্পন্ন 
হয় না-__অতএব উভয় পরিবেশই প্রয়োজন । শিশনিকেতনেব দিক 
হইতে গৃহের সকল তথ্য অবগত হওয়। প্রয়োজন, যতবার সম্ভব 
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অটিভাব্কদের সহিত মেলামেশা করা আবশ্যক । অটিভাবকেরাও ষে, 
শিশুকে শিক্ষনিকেতন্ধে পাঠাইয়া কর্তব্য শেষ করিবেন তাহ! নয়। 
তাহারা শিশুদের সম্পর্কে যতটুকু জানেন-তাহীদের অভ্যাস, আচরণ, 
দোষ, গুণ_সকল বিষয় খুলিয়া বলিবেন। অর্থাৎ, গৃহ ক্রমশ শিশু- 
নিকেতনের গুণ গ্রহণ করিবে এবং শিশু-শিকেতন ক্রমশ গৃহের বপ 
লইবে- তবেই শিশুব পক্ষে আদর্শ পরিবেশের সৃষ্টি হইবে । 

«| শিশু গৃহী জীবনেব আশ'বাদ-স্বরূপ এবং গৃহের শোভা । শিশু- 
পালন মাতী-পিতাব স্থখ ও সাধন।। আন. শিশু-নিকেতনের মধ্যস্থতায় 
সমগ্র সম'জের সাঁধন। এবং সার্থকতা ও উহ্বার সহিত অভিন্ন । ব্যক্তিগত 
জীন্নে ও পম।'জ-গত জীণনে ইহা বিন্বৃত না হইলে গৃহ ধন্য আর 
সম।জও ধন্য । শিশু-পালন যাগ্রিক পদ্ধতিতে হইতে পারে না। কারণ, 
শিশু যে প্রাণ দিপা প্রাণের, হয পিয়। হৃদয়েরই স্থষ্টি-বূপ। 
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১। সাধারণ সংসারে শিশুর আত্মবিকাশ আদশীনুরূপ হইবার কথা 
নয়। আলোচনা করুন| 

২। গৃহ যতই আদরশীন্তরূপ হউক-না কেন, শিশু নিকেতনের 
প্রয়োজন অন্বীকার করা যায় না। আপনার মতামত দ্রিন। 

৩। কোনে শিশু-নিক্েতন গৃহের সমান প্রভাব বিস্তার করিতে 
পারেকি? মতাপিতা ভ্রাতা-ভগিনী প্রভৃতির পরিবেশ হইতে দূরে 
কোনো প্রতিষ্ঠানে শিশুর শিক্ষা সম্পূর্ণ ও আশানুরূপ হইতে পারে কি? 
যুক্তি দিন। 

৪। আমাদের দেশে শিশু-মিকেতন স্থাপনের ও পরিচালনের 
স্থযৌগ সুবিধা কতটুকু আলোচন। করুন । 


গররিশিট 


স্তনপর্ব মাতৃপব প্রভৃতি শব্দ মনোকিজ্ঞানে ব্যবহৃত হয না, তথাপি 
শিশুর বিকাশের বিভিন্ন স্তরে যে ঘে দিক প্রাধান্য লাভ কবে সেই দিক 
গুলি স্পষ্ট করিয়। তুলিবার জন্য এধ্প শব্দ বাবহার কণা হইয়াছে। 
মনোবিজ্ঞানের পুস্তকে স্তনপর্বের বা মাতিপর্ের ব্যস দেয়া এই কারণে 
সন্ভব নহে। কিন্তু এই গ্রন্থে মনোবিজ্ঞীনের মূল সিদ্ধান্তের অন্রসিদ্ধান্ত- 
রূপে স্তনপব এ মাতিপর্বের আনুমানিক ব্যূস দেদমা যাইতে পালে। 
“আন্রমানিক" শব্দটিব জন্য ব্যস” সম্পকে ভথ্য-মকল অনির্দিষ্ট পৃহ্যা 
গেল এবং বিজ্ঞান-বিধির হানি হইল। অথচ শিক্পান। মনোবিজ্ঞান 
বিজ্ঞীন-শরেণী ভূ হইলেও জড-বিজ্ঞামের হাষ নহে, আড-বিজ্ঞানের ন্যায় 
একেবারে সথনিিষ্ট স্থত্রাবলীর নির্দেশ মনোবিজ্ঞানে এখনো! অগ্তব নহে। 
সেই কারণে বয়ন সম্পর্কে অধিকাংশ স্থলে প্রায় াদাবণতঃ, 
'আন্রমাণিক” প্রভৃতি সতর্কতাস্ছচক শব্দ ব্যবহার কর। ালো। 
বিশেষত: নৃতন পাঠক-পাঠিকাঁদের জন্য যে সকল গ্রন্থ শিগিত হয়, 
তাহাতে এইপ্রকাঁৰ বাক্য থাকাই উচিত। অতএব স্তনপর্ব ও 
মাতৃপর্ব সম্পর্কে “আনুমানিক? বয়স দেওয়াষ দোঁধ নাই, ইহার 
অতিরিক্ত কিছু করিতে গেলেই ত্রুটি ঘটিতে পারে । কেবল স্তনপর্ব ও 
মাতৃপব সম্পর্কে ইহ] গ্রযোজা, তাহা নহে। শিশুর বিকাশের নানা 
পর্যায়ে নানা দ্রিকে মনোবিজ্ঞানের বিচারেই মতাগ্ছর থাকিতে পারে, 
সকল স্থানের পকল জাতির তথা সকল দিকে এক নহে; কথনে। কখনো 
একই জাতির তথ্য বিভিন্ন স্বানের পরীক্ষার পৃথক হইতে দেখা যায়। 
এই কারণে এই গ্রন্থে বয়স লইয়া বিশেন কিছু লিপিবদ্ধ কর। হইল 
না। তবু কোনো কোনো দিকে অন্তান্ত জাতির পরীক্ষিত তথ্য- 
দষ্টে এবং যে সকল বিষয়ে আমাদের দেশে পৃথক্‌ ভাবে কিছু কাজও 
হইয়ছে বাঁ আমাদের অভিজ্ঞতায় মোটামুটি তথা পাওয়া সন্তন মনে 
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হইতেছে সেই সকল বিষয়ে, 'ব্যস পিবাঁর চেষ্টা করা যাইতে পারে। 
তদহুসাঁরে নিয়ে সামান্ত তথ্য দেওয়া হইল ।__ 

১। ্তনপর্ব-শিশুর ৩-৪ মাস বয়স পর্যন্ত ইহার জীবনে স্তন- 
প্রাধান্য ধরা যাইতে পারে। মাতৃন্তনকে কেন্দ্র করিধই শিশুর মনোভাব, 
“আবেগ? প্রভৃতির প্রথম স্থষ্টি | 

২। ম্াতৃপর্ব_লাঁধারণতঃ ১২-১৩ মাস পধন্ত শিশুর চিত্তে মা 
সমগ্র মা, কেবল মাতৃগুন নহে - একাধিপত্য বিঙ্গার করেন। এই সময়ে 
শিশু-মনে 'নিরপন্তা'র ধারণা স্থষ্ট হইতে থাকে। 

৩। মাতা ব৷ পিতার সহিত একায্মতা__ইহ। ১২-১৩ মাপ হইতে 
আরন্ত হয়; কন্য। মাতার সহিত ও পুর পিতার সহিত একাম্ম হইয়া 
নারী-চপিত্রের এবং পুরুব-চরিত্রের যুল প্রকৃতি আপনাতে গ্রহণ করিতে 
থাকে । এই একাত্মতা ২ বং্সর ২ই বৎসর পমন্ত চলে মনে হয়। এই 
বয়সে শিশু-পুত্র মাত-নিভণতা ত্যাগ কপিতে শেখে । শিশু-কন্যাও 
মায়ের উপর নির্ভর কপিতে চাহে না, তথ।পি মাযের সহিত একাত্ম হইয়া 
যাওয়াই তাহার স্বাভাবিক গতি। 

৪| শিশু ২-৩ বত্সর ব্য়গেই নিজের কামার্দের প্রতি মনোযোগ 
দিতে থাকে। পুরুষ-শিশুর ক্ষেত্রে ইহা স্পষ্ঠতর। নারী-শিশু শিজের 
সমগ্র দেহের প্রতি এক প্রকীব অস্পষ্ট “আসক্তি নোধ করে এবং পুকুষ- 
শিশুর কামাঙ্গের প্রতি তাহার কৌতুহল দেখা দেয়। 

শিশুর অঙ্গ-বিশেব স্পর্শ করিয়া বা উপলক্ষ্য কবিয়া আদর কর! 
সম্পর্কে যে সতর্কতার ইঙ্গিত গ্রন্থে দেওয়া হইরাছে তাহা এই অল্প বয়স 
হইতেই গুযেজ্য। ভ্রাতা-ভগিনীদের পরম্পরের সাঙ্গিধ্যে কাম- 
বিকাশের যে আলোচন! গ্রন্থে আছে, তাহাও শিশুর এই বয়স হইতেই 
বিবেচনার বিষয় | 


৫। শিশুরা ২২ বংসর ৩ ব্সর হইতে কাম-কৌতুহল প্রদর্শন করে 
এবং নানাপ্রকার 'অন্বি্ধা'জনক প্রশ্ন করিতে থাকে। এই বয়সে 


পারা শষ্ট ২৭১ 


নারী-পুরুষের টৈহিক সম্বদ্ধের বিষয়ে সাধারণতঃ তাহারা বুঝিতে 
পারিবে না। 

৬। শিশুকন্যা ৩-৪ বংসর বয়সে পিতার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং 
শিশু-পুত্র প্রায় এই বয়সেই মাতার গ্ররতি আকৃষ্ট হয়। এই বয়স হইতেই 
সাধারণতঃ নাগী-পুরুষের সন্বন্ধটি নৃতন ভাবে অশ্গভূত হইয়া থাকে। 

৭। সাধারণতঃ ৬ বসর হইতে শিশুরা নিজেদের স্বাধীন” 'সাবালক, 
বোধ করিতে থাকে, যাতি।পিতা অপেক্ষা বাহিরের সর্দীস।থী এবং বাহিরের 
বয়ঙ্ষ লোকের প্রতি আগষ্ট হয়। মাতাপিতার প্রতি শিশুর মনোভাব 
মনের তলদেশে আপাততঃ চাপা? থাকে (শেষ হইয়া খায় না, পরে 
আবাঁর দেখা দেয় )। সাপধালণতঃ ৬ হইতে ১১-১২ বসব পযন্ত শিশুর! 
এইবূপে "স্বাধীন" 'সাবালক” মদ প্রতিজ্ঞ? হট ঠিক থাকে । 

৮| পুত্রকন্সার বয়স যখন ১১--১৪ তথনই তাহাদের দেহের 
নানাপ্রকার পরিবর্তন ঘটে । সেই পরিবঙন ঘাযাটাই যে স্বাভাবিক 
তাহ উহাদের বেশ সহজভাবে ব্লাব বস ১১--১৩ বংসর | 

৯। দেহ স্পীণ ব। মেদবহুল খুঝিপার জন্য €জন প্রভতির 
তালিকা দেওয়া গা মাতাপিত।র সন্গেহ দৃষ্টিতেই (তথ্যের 
সাহায্য না পাইলে ৪) পড়িনে। তবে, সাপারণ স্বাঙ্টোর অবস্থা 
স্চিত কবিবাব জন্য, অবশ্বা, একটি ত।পিকা দেবা যাইতে পারে। 
এ ক্ষেত্রেও সকল স্থানের গৃহীত তথা একরূপ নহে। 
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নির্ঘণ 


[নির্ঘট সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া হইল। বিষয়গুলিকে 
আরও ক্ষুত্র ্ষুত্র শ্রেণীতে ভাগ করা চলে, কিন্তু এখন সেভাবে 
ভাগ করা হয় নাই।] 
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২৫৭) ২৫৮, ২৬৩, ২৭১ 


আকন্মিকতা, আকন্মিক-_২৬, ১০৫), ১২০১ ১২১, ১৩৮১ ১৬৪, ১৬৫ 

আগ্রহ--১৩, ৩১, ৪৮, ৭১১ ৮০) ১২৬, ১৪১) ১৯৪) ২০৪, ২৫৫ 

আচরণ--১০-১৩, ১৯, ৩৯, ৪০ ৪৯, ৫৪, ৬১, ৬৩-৭১১ ৭৫) ৭৭) ৮০) 
৯৬, ১০০১ ১০১) ১০২) ১০৩) ১০৫১ ১০৬) ১০৯-১১৩, 
১১৮, ১১৯১ ১২২, ১২৪-১২৯, ১৩২, ১৩৩, ১৩৫১ ১৩৭, 
১৩৯, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৬) ১৫২, ১৫৩, ১৫৫-১৫৮, ১৬০১ 
১৬৬) ১৬৮) ১৭০১ ১৭৩, ১৭৪, ১৭৬, ১৮১, ১৮৯, ১৯০) 
১৯২-১৯৫, ১৯৭, ১৯৯, ২২১১ ২২৯) ২৩২, ২৩৮১ ২৪১১ 
২৪৭, ২৫১১ ২৫৪১ ২৬৮ 


আদর--৫৪-৫৭, ৬৯১ ৮০9 ৯২) ১০৪১ ১০৫১ ১০৭ ১০৯১ ১৯৫১ ১২৬১ 
১৩১, ১৩৭, ১৩৮ ১৪৭১ ১৪৯, ১৫৫) ১৫৬, ১৫৭, ১৬০১ 
১৭৮, ১৮২১ ২১৬) ২২১১ ২৭০ 

আদর্শ--১২, ১৩১ ২৭, ৫৮, ৫৯) ৬১১ ৭২১ ৭৩, ৭৫) ৭৯, ৮৬) ১২৩, ১২৪, 
১২৬, ১২৭, ১২৯+ ১৩০১ ১৪০১ ১৪৪, ১৪৮১ ১৪৯) ১৫১, 
১৫৩) ২০১১ ২১৬, ২৬১, ২৬৩) ২৬৪, ২৬৮ 


২৭৮ শিশু-পরিৰেশ 


আননা--৯, ১৮, ২৮১ ২৯, ৩১১ ৩২, ৩৩, ৩৭১ ৪৮১ ৫৪, ৫৫১ ৬১, ৬২) ৬৬ 
৬৭, ৬৯১ ৮২১ ১০১১ ১০৭) ১১৮১ ১১৯১ ১২৪১ ১২৬, ১৩৭, 
১৪১১ ১৪৩) ১৪৭-১৪৯, ১৯১) ২০৫) ২২৮, ২২৯১ ২৩০) 
২৪১১ ২৪৪, ২৪৫) ২৪৭, ২৫১, ২৫৭) ২৬০ 

আম্ৃকুল্য, অনুকূল--১৪, ১৮, ৪৮, ৫৮১ ৭০১ ৮৯) ৯৪১ ১৩১) ১৫২, ১৯৯১ 
২০০, ২০১১ ২০৩ 

আস্তরিক, আন্তরিকতা_ অন্তর দ্রঃ 

আত্মকেন্দ্রিকতা-_-২১৭ 

আত্মগঠন--১১, ৩৩, ৫৮, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৭০১ ৮১১ ৮২১ ৮৫) ৮৬) ৮৮) ৯৬, 
১০৩) ১০৫১ ১১৫, ১১৭১ ১১৮ ১২০১ ১২৩) ১২৯১ ১৩০, 
১৪৭, ১৪৯, ১৫২, ১৬১) ১৭৪) ২৫২, ২৬৬ 

আত্মপ্রকাশ (প্রকাশ দ্রঃ )--১২, ৮১, 

আত্মবিকাশ (বিকাশ দ্রঃ )--৭১ ৮৫) ৮৯১ ১০৬১ ১১৩) ১১৬ ১১৭, 
১২০১ ১৪৫) ১৫২, ১৭০১ ২০১, ২২৯, ২৩০১ ২৬৮ 

আত্মবিশ্বাস ( বিশ্বাস দ্রঃ) ৬৪, ৭০, ৯৯, ২১৭, ২৫১১ ২৬০ 

আত্মরক্ষা_-৩, ৩০১ ১০২১ ১৪৪১ ১৬০১ ১৭৯ 

আত্মসম্মীন--১৯৬, ১৯৭ 

আবদ্ধ-তা-_-৫৭, ৭০১ ২৩০১ ২৬৪ 

আরাম-_-২৮) ৩৩-৪২১ ৪৪১ ৫০ 

আথিক-_অর্থ ভ্রঃ 

আলস্ত--৭০, ১৯৯) ২১০ 

ইন্ড্রিয়--২০১ ৫৫, ১১৫) ২০৯) ২৩৭১ ২৫০ 

ঈর্ষা--১৪৮, ১৫৩-১৬০১ ১৭১১ ১৭২, ১৭৮) ১৮৯১ ১৯৪১ ২১৭, ২১৮ 
২২৪ ২২১) ২৪০ 

উচ্চারণ ( অভ্যাল দ্রঃ )--২০৯, ২১০, ২১২, ২৫৯ 

উৎসাহ--৩১, ৭২, ৮৯১ ৯০১) ৯৯) ১২৯১ ১৪৬, ১৫৯১ ১৬৭) ১৯৪, ১৯৫১ 
১৯৯) ২০০) ২০১) ২০৪) ২০৯, ২১২), ২১৫, ২১৬১ ২২৫১ 
২৪৭, ২৫৩) ২৬০) ২৬১ 

উদ্দাসীনতা, উদাসীন--২৮, ৬৬, ৬৭, ৭৭) ১২১) ১২৬, ১৪৬) ১৯০১ ২১৭৪ 
২১১॥ ২১৭ 

উদ্যম---৭০) ১০৪ 


নির্ঘণ্ট ২৭৯ 


উদ্দীপক, উদ্দীপনা--২০, ২৮, ৩৪, ৩৬, ৪০১ ৪১১ ৪৪) ৫৪, ১২৬, ১৬১১ 
১৬৩) ১৬৬) ১৬৮ ১৯৯১ ২৫৫১ ২৫৮ 

উপদেশ--২২) ৭০১ ১১৮) ১৬৫) ১৬৯, ২০৪ 

উপযোজন- ২২, ৩৩, ৩৪১ ৩৫) ১০০) ১৬৩) ১৬৪) ২১৯ 

উপলব্ধি--১৩) ২৪, ৩৪, ৫৬) ৬৭, ১১৫) ১৮৪, ২১১১ ২৭৩, ২৪৫১ ২৫১১ 
২৫৬) ২৫৮, ২৫৯ 


একাত্মতা, একাত্বীভবন--৬১,১ ৬২) ৮৬, ১৩৫১ ১৮৩) ১৯২১ ১৯৩) ২৭০ 

এঁক্য--২৪১ ৭৬, ১২০-১২৩১ ১২৭-১৩০) ১৩৮১ ১৪৩) ১৪৭) ১৪৮) ১৪৯, 
২৬৬ 

কথা, কথাবাতী--৭৮, ১৫৭১ ১৮৬) ১৯৮১ ২০২, ২০৫১ ২০৭, ২২৬, ২৪৫১ 
২৫৯১ ২৬৪ 

কর্কশতা- ৬৭১ ১০৫) ১০৬১ ১১৩, ১২৫) ১৪৭) ১৪৯) ১৮৭ 

কর্তব্য--২৮, ৩১১ ৩৩১ ৮২৪ ৯৩১ ১১৪১ ১২০১ ১৩৭১ ১৪১) ১৪৩, ১৬০) 
১৯০) ১৯৩১ ২১০১ ২২৪, ২২৯, ২৩৩, ২৫৭, ২৬১১ ২৬৮ 

কর্তৃত্ব_১৫৯, ১৬৮, ১৮৯১ ২৪৭ 

কল্পনা--৭১ ৮১ ২৪, ৪৯১ ৫২, ৭০১ ১৪১১ ১৪২১ ১৪৮১ ১৬৬, ১৭৯-১৮৫) 
২০০১ ২০৪১ ২০৭) ২০৯১ ২৩৩, ২৩৮, ২৪৫) ২৪৬১ ২৫০১ 
২৫৮, ২৬৭ 

কাজ--২৫, ৩১, ৩৯১ ৪০১ ৬৩) ৬৪, ৯১, ৯৫, ১৯২১ ১১২) ১৭৪) ১৮১১ 
১৮৫, ২০৬, ২১৬, ২৩২, ২৩৩, ২৩৪১ ২৩৫১ ২৩৭, ২৩৮১ 
২৩৯১ ২৪৬, ২৪৭, ২৫২) ২৫৫) ২৫৬, ২৫৭১ ২৬০) ২৬২ 

কাম--৩১, ৩৭১ ৫৫, ৫৬১ ৫৭) ৯২১ ৯৩১ ১০৭, ১৩৪-১৩৭১ ১৩৯) ১৪৮১ 
১৪৯, ১৫৩, ১৫৪) ১৭৫) ২২০১ ২৪০১ ২৭০ 

কামন1--১৮) ৫১) ৫৯) ৬৬) ৬৯-৭১১ ৭৯১ ৮০১ ৮৮১ ১০৩১ ১০৬ ১২৫) 
১৪২) ১৪৩) ১৪৭) ১৪৮; ১৫২১ ১৭৫-১৭৮১ ১৮০-১৮২। 
১৮৪) ১৮৫১ ১৯৩) ২৪৬, ২৫২ 

কৌতুহল-_-১৩৪-১৩৯, ২১৫, ২৪০, ২৭০ 

কৌশল-_-২৮-৩২, ৪১, ৫১, ৫২) ৭৬, ৮৩) ৮৪, ৮৯) ১০৫) ১২৫) ১৩৭, 
১৫৭১ ১৫৮১ ১৬০১ ১৭৩১ ১৭৪১ ১৭৬১ ১৭৭, ১৭৯, ১৮৬১ 
১৮৭, ১৯৪) ১৯৯১.২০৪, ২০৮) ২৪২১ ২৪৩, ২৫৫, ২৫৮১ 
২৬১ 


২৮০ শিশু-পরিব্শে 
কুত্রিমতা, কজ্িম--২২, ২৩) ২৬, ১২৩ ১২৬ ২৩০ 


ক্রন্দন, কাদা, কাম্স।া_-৩৪, ৩৫, ৩৮, ৪০১ ৫২, ৯৪১ ১১০) ১১৭) ১২৫) 
১৪২১ ১৫৪১ ১৫৫) ১৬৮) ১৬৯, ১৮৯১ ১৯৮১ ২০৫) ২১৫) 
২৩৯ 


ক্রীড়া__খেল! ভ্রঃ 

ক্রোড়, কোল--২৮, ৩২১ ৩৭, ৩৮, ৪৬১ ৫৬, ১৩২, ১৩৩, ১৪১, ১৪৩, 
১৫৭) ১৬২-১৬৫১ ১৬৯, ২২৩ 

ক্রোধ, বরাগ--৯, ১০১ ৪৪, ১১২, ১২৮) ১৩১১ ১৪৭ ১৫৫১ ১৫৬) ১৬৮- 
১৭৩, ১৮৭) ১৮৯) ২০৮১ ২১৭১ ২২৩, ২৩৯ 

ক্লাস্তি-_৬৫-৬৭, ১৩১১ ১৪৪, ১৭২) ১৭৩, ১৯১) ২২৯১ ২৩০, ২৩৩) ২৩৪, 

২৬১ 

ক্ষমতা-_-১৫) ৭৪, ১৫১, ১৫৯১ ১৬৪, ১৮২ 

ক্ষমা-_-৬৩, ১২১, ১৪৩-১৪৫। ১৪৭১ ১৮৫ 

ক্ষীণতা, ক্ষীণ__-২১৮, ২১৯, ২২৬, ২৭১ 

ক্ষুধা--৩৪-৩৯, ৪১১ ৪৩, ১৬০১ ২১৫-২১৮১ ২৩৩ 

খাছ্যা--৮৬১ ৯২১ ১৫৫) ১৬০১ ২১২-২২১, ২২৬, ২৩৪১ ২৩৫) ২৬৫ 

খুশি--১১, ৬৩-৬৫ ৬৭, ৬৮১ ৯৪১ ১০৮১ ১১৯১ ১২১১ ১৩২১ ১৪৪১ ১৪৫) 
১৮১১ ১৮২, ১৯৯১ ২১৩, ২৩৩, ২৪৫১ ২৪৬, ২৬০ 

খেয়াল--৬৫-৬৯, ৮৮১ ৯৪১ ৯৯১ ১১৯, ১২১১ ১৩২১ ১৩৩) ১৫৪১ ১৫৫, 
১৯৯ 

খেলনা--১৫৫-১৫৭১ ২২১১ ২৪৫ 

খেলা, ক্রীড়া_-১০৩, ১৫৫১ ১৫৪৯, ১৬১১ ১৭৬১ ১৮১১ ১৮৫১ ১৮৬) ১৯১১ 
২০৪১ ২০৬) ২০৯, ২১২, ২১৩, ২১৫, ২১৬) ২১৭, 
২৩২-২৬৩ 

গতি--২০১ ৫৯) ৭৬) ৭৭, ৯৫) ২৯২, ২৫৫ 

গুণ, গুণাগুণ, দোষগুণ--১৫, ৫৮) ৬১১ ৬৩, ৭২১ ৭9৫) ৭৯১ ৮৪১ ৮১। ৮৮) 
৮৯১ ৯৫১ ৯৭১ ৯৯১ ১০৫১-১২০) ১২১) ১৩০১ ১৫৮, ২০৬) 
২১১৪ ২২৮৪ ২২৯, ২৩১, ২৩৯, ২৪০) ২৪৬) ২৫৬, ২৬৫, 
২৬৬) ২৬৮ 


নির্ঘণ্ট ২৮১ 


গৃহ--২১ ২৪, &৯) ৬৩, ৬৬১ ৬৭, ৬৮১ ৭৬, ৮৭১ ৮৮১ ৯০১ ৯১) ৯৩-৯৮, 
১০০-১০২, ১১৩, ১১৭, ১১৯, ১২১১ ১২২, ১২৪, ১২৫, 
১২৭, ১২৯-১৩৪১ ১৩৮, ১৪০১ ১৪৪) ১৪৫১ ১৪৮, ১৪৯, 
১৫০১ ১৬৪, ৯৬৫১ ১৭৩, ১৮৭, ১৯৩, ১৯৯, ২০৩, ২০৫ 
২০৬, ২১৩, ২১৯-২২২, ২২৫১ ২২৬) ২২৮, ২৬২-২৬৪, 
২৬৬, ২৬৭ 


গোপনতা, গোপন, গৃ-৩০, ৪২, ৪৫, ৪৮, ৪৯১ ৫১, ৫৩) ৫৬১ ৫৮১ ৬১১ 
৬২, ৬৪, ৬৫, ৬৮-৭১১ ৮২, ৮৩, ৯৮ ১০৫১ ১০৬) ১০৭, 
১১০১ ১১১১ ১১২) ১২৫) ১৩৮১ ৭-১৫০১ ১৫৩, ১৫৬১ 
১৬৬, ১৭০১ ১৭১১ ১৭৪১ ১৭৫১ ১৭৮, ১৭৯১ ১৮০) ১৮৪১ 
১৮৭, ১৮৮, ১৮৯১ ২১৭) ২০৯, ২২৩, ২২৪) ২২৬, ২২৩, 
২৩৫) ২৪০ 


ঘ্বণী__-৯১ ১০ 


চরিত্র-_২২, ৬১, ৬৩, ৭০, ৭২১ ৭৩, ৭৭১ ৭৮১ ৮১১ ৮৯৭ ৯৬১ ৯৭) ১০২ 
১০৬) ১০৭, ১২০১ ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১৩১১ ১৪৫১ 
১৭৪) ১৮৪) ১৯৩, ১৯3, ১৯৭, ২০১, ২০২১ ২১০১ ২৩১, 
২৩৮) ২৬২১ ২৬৬, ২৭০ 


চিত্র--২০২, ২০৩, ২০৪) ২২৬ 
চুরি-__১৭৮, ১৭৯, ১৮৪৯ 


ছন্দ) স্বচ্ছন্দ, স্বাচ্ছন্য্য--৩০-৪১১ ৫৪১ ৫৬, ৫৭) ৬৪। ৭৬, ১২০১ ১৪৫) 
১৪৭) ১৭৩, ২৪৬) ২৪৭১ ২৫০) ২৫৭১ ২৬২, ২৬৬ 

জন্মগত, জন্ম--৩ ২৪১ ৩৩, ৫৮১ ৫৯১ ৬০১ ৬৩, ১৫৪, ১৬০৪ ১৮১১ ২১৮৪ 
২১৯, ২৪৬ 

জড়বিজ্ঞান, জড়জগৎ--৯, ১১১ ১২১ ২০১ ১৭৪, ১৯১১ ২৬৯ 

জ্ঞান, অজ্ঞান, অজ্ঞ, অন্ঞাতা-৮, ১৬, ২১১ ৩৮১ ৬৫) ৬৭, ৬৯১) ৭৩, ৮৬, 
১০৪, ১২৩, ১২৫) ১৩৬-১৩৮১ ১৪৬১ ১৫৩১ ১৬১১ ১৬৫, 
১৭৯) ২০৫) ২১২১) ২১৪১ ২৩০১ ২৫৩, ২৬৫ 


২৮২ শিশু-পরিবেশ 


ঝোক--২২, ১৫৮, ১৭২১ ১৭৭, ১৭৮১ ১৯৭, ২০৩) ২১৫) ২৩২, ২৫৫) 
৫৮ 


ঠাকুরদা, ঠাকুরমা, দাদু, দিদিমা--১৪, ১৫১, ১৮৩) ১৮৪, ২২৯, ২৬৪ 


ঠাট্টা_-২১১ 


তত্ব, তথ্য--৫, ৫৪, ৬৩, ৬৫, ৬৯১ ৭৯, ২১২) ২৩০) ২৩৫) ২৩৬) ২৪৩) 
২৫০) ২৬৭১ ২৬৪) ২৭০১ ২৭১ 
তোতলামি--১৮৬, ১৮৭, ১৮৮) ২২৪ 


দণ্ড--৬৩) ১৯৬ 


দাম্পত্য জীবন, স্্রীপুরুষসন্বন্ধ - ৬২, ১২৪, ১২৭, ১৩৪, ১৬৪ 

দায়িত্-_-২১-২৪১ ৯১-৯৭, ১০৩, ১২৮, ১২৯, ১৩৯১ ১৯০) ১৯৩, ২০৬, 
২০৮) ২২৫১ ২৩৩ 

দারিদ্রয-_-৯-১০৩, ১১২) ১১৩, ১১৭) ১১৯, ১৫৩, ১৬৪১ ২১৩, ২১৭ 

দিবান্বপ্র--১৮০১ ১৮২-১৮৫, ২২৪ 

দুশ্চিন্তা--১৩, ৭৯৭) ১৯৭৩, ২১৬, ২৫২ 

দুতা--১৯২, ১৯৮) ২০১১ ২১৭) ২৩৯, ২৭১ 

দৃ্টিভঙগী--৮, ২৩, ২৪, ৪৯, ৫০) ৭৫) ১৩৪, ১৪৯, ২০২, ২০৫, ২৩০, 
২৬৪ 

দেহ, দেহচিত্ত, দেহমন_৭, ৮, ১৭, ২০, ২২, ২৯, ৩০১ ৩১১ ৩২, ৩৪-৩৭, 
৩৯-৪২, 8৪8, ৫৪-৫৬, ৫৯, ৬৫, ৬৬) ৬৭, ৭৯১ ৮২১ ৯১, 
৯২, ১০১০ ১০২৪ ১১৫, ১১৬, ১৩৪-১৩৬, ১৩৮, ১৪৮, 
১৪৯১ ১৫৪, ১৫৯) ১৬৪১ ১৬৯, ১৭৫, ১৮২, ১৮৬) ১৮৮, 


১৯১, ২০১, ২০২, ১১২-২১৪, ২১৭, ২১৮১ ২২৯, ২৩৪, 
২৩৬, ২৪৪-২৪৭, ২৫৭, ২৬০১ ২৬৫, ২৭০) ২৭১ 


দবন্ব---৭২১ ১০৮) ১০৯১ ১২২১ ১২৩ ১২৮) ১৩১) ১৩৩) ১৪৪) ১৪৭; ১৪৯ 
১৫৬, ২৩৩, ২৩৪) ২৩৫) ২৪০ 


দ্বেষ--১২৮, ১৩৩) ১৪৪ 


চ 


নির্ঘণ্ট ২৮৩ 


দৈম্ত-_-৬৯, ১৩৮ 

ধর্মনীতি--২২, ২৩, ২৬ 

ধারণা--৯, ১৩) ২২, ২৩, ৩৫১ ৩৬, ৩৭১ ৪১-৪৮) ৫০১ ৫১১ ৫৬, ৫৯১ ৬২, 
৬৩, ৬৪, ৭৪১ ৭3১ ৭৫) ৭৮) ৭৯১ ৮০১ ৮৩) ৮৪) ৮৬) ৮৭১ 
৮৮১ ৯৩, ৪৪১ ১০২১ ১০৪১ ১০৭, ১০৯১) ১১০১) ১১৫১ ১১৬, 
১২২-১২৪১ ১২৮, ১৩৪১ ১৩৫, ১৩৭) ১৪৫১ ১৪৬১ ১৪৮) 


১৫৩, ১৫৪, ১৫৮, ১৬১, ১৬২, ১৬৮১ ১৭৩-১৭৬১ ১৯২, 


ঃ 
২০১, ২০৯, ২১০১) ২১২১ ২৩২, ২৩৭১ ২৪১) ২৪৪, ২৫০) 
২৫১, ২৫৩) ২৬১১ ২৭০ 

ধীরতা_-৬১১ ৮১, ৯৪, ১৮৮ 

ধৈর্ধ_-৩১১ ৪৮, ৫*১ ৫৮, ৬৩) ৬৫-৬৯) ৮১১ ৮৪১ ১০১, ১১৪৯) ১৩১১ ১৭২১ 
২১১, ২৬৫) ২৬৬ 

নারী--১৮, ৩৭, ৫৬) ৫৯) ৬০-৬৩১ ৬৮১ ৬৯১ ৮২১৮৬) ৮৯) ৯৩) ৯৫৪ ১০৫১ 
১০৬) ১১০১ ১১২, ১১৩, ১৩৫১ ১৩৬) ১৩০১ ১৮৪১ ২৭০) 
২৭১ 

নাবীপণা, মেয়েলী (ভাব, পণা)---_-৬০, ১০৪১ ১০৫, ১১৩ 

শিন্দা--১৫৭, ১৫৯, ১৬০১ ১৬৯, ১৭১১ ১৭২) ১৭৩) ১৯৪, ২২১ 

নিবৃত্তি-- ১৯৫, ১৯৭, ১৯৯ ২১৫ 

নিশ্চিন্ত (ভাব,'"* ) ( অনিশ্চয়তা দ্রঃ) 

নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রক, নিয়ন্ত্রিত--১৭, ৭৬, ৯৪১ ৯৫১ ১০২, ১০৩) ১২১৪ ১২৮) 
১৫২, ১৫৯, ১৬১১ ১৬৬) ২২৯১ ২৩২১ ২৫১, ২৬৭ 

নিয়ম-১৭, ৩৯১ ৫৭, ৫৯, ৬০১ ৬৪, ১০৪) ১০৮) ১১২১ ১৩৪১ ১৪১, ১৯০১ 
১৯৭) ২১২) ২১৫) ২১৬, ২১৭, ২৩৭, ২৪১ 

নিরপেক্ষ (ভাব ...)--৫৯, ৬৫) ৭০১ ১৩২১ ১৪৪) ১৪৩৬, ১৫৫ 

নিরাপত্তা ( বোধ)... )--১৬৪১ ১৭৮, ১৮৬১ ১৮৯ ২১৭, ২২০) ২৭০ 


২৮৪ শিশু-পরিবেশ 


নির্ভর ( করা ), নির্ভর্তা--৫৭, ৭০, ৯৯১ ১৯৯১ ২০৬, ২১২১ ২১৩, ২৩৯, 
২৩১১ ২৩৫) ২৩৯১ ২৫৮, ২৬৫১ ২৭* 

নিষ্ধ--৭০১ ১০৮১ ১১১১ ১৬৯১ ১৭৭ 

নীতি--১২৫) ১৬৮, ১৭০১ ১৯৮১ ২১২১ ২১৪১ ২১৬, ২২৫, ২২৬, ২২৯৯ 
২৪৭, ২৬২ 

নৃত্য--২০২, ২০৩, ২০৪, ২৪৭ 

নৈপুণ্য--৮, ৪৮, ৭৯, ১৮৭-১৮৯১ ১৯৭, ২০১, ২০৪১ ২১৬ ২৩০, ২৪২, 
২৪৫) ২৪৬, ২৪৭, ২৫১১ ২৫৬ 

পঠন, পাঠ, পাঠ্য, পড়াশুনা_-১৩১ ২০১ ২১১ ২০২১ ২১১, ২১৯১ ২৫২, 
২৫৪১ ২৫৬) ২৬০১ ২৬৩ 

পদ্ধতি--১৭, ৩২, ৭৯১ ৮৩, ৯৫, ১০৪, ১২৯১ ১৩৭, ১৪১, ১৬৯১ ১৭০১ 
১৯৭১ ২১১১ ২২৮-২৩০১ ২৩৩) ২৫০, ২৫১১ ২৫৬১ ২৬১৯ 
২৬৩, ২৬৫, ২৬৭১ ২৬৮ 

পরিকল্পনা-_-১৭১ ৩০, ১৮০১ ১৮৫) ২৩৮১ ২৪৫১ ২৪৬) ২৪৬ 

পরিণতি, পরিণাম, পরিণত-_-১৪,১ ১৫, ১৮, ১৯১ ২১১ ৩০, ৪৫) ৪৬) ৪৮, 
৫৩, ৫৭) ৫৮, ৬২১ ৬৮১ ৭৩, ৭৬) ৮২১ ১০২১ ১৩৫, ১৪৫১ 
১৪৮, ১৪৯, ১৭০১ ১৭১, ১৮৬, ১৯৪১ ২০৪, ২২০১ ২৩৫, 
২৫৯ 


পরিবর্তন, পরিবতিত--৫১ ৭১ ৮ ৯, ১০, ১২, ১৪১ ১৫) ১৬, ২৫, ২৬) ২৯, 
৫০১ ৫৬, ৬৩১ ৭৬, ১২০১ ১২২, ১৪৫, ১৪৬, ১৬৪, ১৯৪, 
১৯৬, ২০৪, ২০৬, ২০৮, ২১৫১ ২১৬, ২৩৯, ২৪৩, ২৪৭, 
২৫৫) ২৭১ 

পরিবেশ-_-৩ 

পরীক্ষা-_-২৪, ৬৪, ৬৫, ৭৯, ১৩২, ১৩৫১ ১৩৭, ১৪৬) ১৬০, ১৬৫১ ১৮৪, 


১৮৬১ ২০৬১ ২০৭, ২০৯, ২৫০১ ২৬৯ 


নির্ঘণ্ট ২৮৫ 


পালন, পরিচর্ধ্যা--৪১ ৫৭, ৫৯, ৬৭) ৬৮) ৬৯, ৭২) ৮২১ ৮৪, ৮৬ 
পিতা ( পিতৃ )--৩, ন১ ২৪5 ৬০১ ৬২১ ৭২১ ৮৫-১১৪১ ১১৫) ১১৬, ১১৭ 
১২৩, ১২৬১ ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩৪-১৩৬, ১৪১, ১৪৩, 


১৪৬, ১৪৭, ১৫৪১ ১৫৯) ১৬৩, ১৮০১ ১৮২১ ১৮৩) ১৮৭ 
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১৯৪, ২০২১ ২০৬, ২১৯) ২২১১ ২২২১ ২৭০, ২৭১ 

পিতামহ, পিতামহী-_৮, ১১৭, ১৩৬, ১৪৪-১৫১১ ১৫২ 

পিতামাতা ৯২১ ৯৩) ১১৫-১২৭, ১৪৪, ১৪৯১ ১৬৪, ১৭৭, ১৯০) ১৯৭, 
২০৬) ২১৭ 

পীড়া__১০১ ৩৩-৩৬) ৩৮, ৩৯১ ৪০১ ৪৩, ৪৬, ৪৮, ৫১৫৩১ ৫৮) ৬৪, ৬৬, 
৬৮, ৬৯১ ৭১, ৯২) ৯৭) ৯৮-১০৩, ১০৯-১১২) ১৩৩, ১৪১- 
১৪৩১ ১৪৫) ১৪৭, ১৪৮১ ১৪৯, ১৫৩), ১৫৪১ ১৫৫) ১৫৭- 
১৬০১ ১৬৫, ১৬৬, ১৬৯) ১৭৩, ১৭৮) ১৮০) ১৮১১ ১৮৪- 
১৮৭, ১৮৯১ ১৯০, ১৯৫-১৯৮, ২০৫, ২০৮) ২১৬২২, 
২২৩, ২৪০, ২৫৫) ২৫৬ 

পুরুষ--১৮, ৩৭১ ৫৯১ ৬০১ ৬২, ৮২, ৮৬-৯০১ ৯৩) ৯৫১ ১০৪১ ১০৯১ ১১০১ 
১১২১ ১১৩, ১৩৫) ১৩৬, ১৩৮১ ১৮৪১ ২৭০১ ২৭১ 

গুরুষপণা-_-৬০, ৬২, ৮৭, ১০৬ 

পুস্তক-_১০, ২১, ২১১) ২১২, ২৫২১ ২৫৪১ ২৫৫) ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০ 
২৬৩ 

পুষ্টি, পুষ্ট--৩, ৬৫, ২১২-২১৮, ২১৯, ২২০১ ২২৬, ২৩৬) ২৬৫ 

প্রকাশ--৩, ১১১ ১২১ ১৬১ ৫৩, ৫৪১ ৫৫) ৫৭, ৬৭১ ৭০) ৭১১ ৭৫১ ৭৭-৮১৯ 
১০৪) ১০৬, ১০৭, ১১২১ ১১৩, ১১৫, ১১৮১ ১১৯১ ১২০১ 
১২২) ১২৫১ ১২৭) ১২৯১ ১৪৬) ১৪৯, ১৫২-১৫৭) ১৬০১ 


১৬১ ১৮৫ ১৮৭। ১৮৮১ ১৯৩১ ১৪৯৬-১৯৮১ ২৩ ৩) ২৩২. 


২০৪, ২০৬-২১১, ২১৬, ২১৭১ ২২১১ ২৪০) ২৪৩) ২৪৬১ 
২৪৭, ২৫৪, ২৫৯, ২৬৫, ২৬৬ 


২৮৬ শিশু-পরিবেশ 


প্রকাশ (বিশ্বপ্রকৃতি )-:৩০১ ৩১১ ৩৬) ৪৫, ৬০১ ৬১) ৬৫১ ৮১১ ৮২১ ৮৭, 
৮৯১ ৯১ ১৬০১ ২০১১ ২০২, ২০৫১২১৩, ২৩৫১ ২৩১৬ ২৩৭, 
২৪০, ২৪১, ২৫২ 

গ্রকৃতি_-২৯, ৫১, ৫৯, ৬০১ ৬২, ৬৩, ৬৮, ৭৬, ৮১১ ৮৬১ ৮৮১ ৯০১ ১০৫১ 
১০৬, ১৩৫, ১৪৪১) ১৯১১ ১৯২১ ২০৭, ২১২১ ২২০১ ২৩৯, 
২৬৩, ২৭০ 


প্রতিদ্বন্থিতা, প্রতিছন্্ী--১৩২, ১৩৩, ১৪৯, ১৫৪ 
প্রতিবেশী--২০১ ১১৯, ১৫৪, ১৫৬) ১৭১, ১৯৩) ১৯৯, ২২৫১ ২২৬ 
প্রতিযোগিতা, প্রতিযোগী--৯৪, ১২৮, ১৩২, ১৩৩, ২৬ 
প্রতিরূপ-_-৪২-৪৫, ৪৭, ৮৯-৯১, ১১৫) ১১৬, ১৫৫ 

প্রথা-_-২৩, ২৪, ৯৫, ১১১) ১২২১ ১৫৬১ ২১০) ২৬৪ 
প্রবণতা--৭৬, ১৮১১ ২১২, ২৩২ 


প্রভাব-_ ৬, ৮১ ৯ ১১১ ১২১ ২০১ ২২১ ২৪১ ২৬, ৩০, ৩৫১ ৩৬, ৩৭, ৩৮, 
৪১) ৪৫১ ৪৬১ ৫০) ৫৩) ৫৫) ৬৩) ৬৮১ ৭২১ ৭৬, ৭৭) ৭৯১ 
৮০১ ৮১১ ৮৮১ ৮৯) ৯৪) ৯৬, ৯৭, ৯৮১ ১০২) ১৭৫, ১০৯- 
১১১১ ১১৪-১১৮, ১২১-১২৩, ১২৯৪ ১৩৪-১৩৭, ১৩৭, 
১৪০১ ১৪৪১ ১৪৫, ১৪৭) ১৪৮, ১৫০) ১৫১, ১৬৯১ ১৭০) 
১৭৪১ ১৭৬, ১৭৮১ ১৮৩) ১৮৪, ১৮৫) ১৯১, ১৯৩) ১৯৪, 
১৯৬১ ১৯৮১ ২০৩১ ২০১১ ২০২) ২০৩, ২০৮১ ২৩০১ ২৩১, 
২৩৬) ২৩৮) ২৪৫) ২৬২, ২৬৪, ২৬৬, ২৬৮ 

প্রশংলা--১২৫১ ১৫৭, ১৬০১ ১৬৭১ ১৭১১ ১৭২, ১৭৮, ১৮৩, ১৯৪ 

গ্রশ্রয়--৭১) ১৪১১ ১৪৩১ ১৪৫১ ১৪৭, ১৪৯১ ১৫০১ ২১২ 

প্রস্ততি, গ্রস্তত-_-৩৩, ৩৪, ৪৬) ৬২, ৬৬) ৬৯, ৭৩, ১০০) ১০৭, ১২৮) 
১৩৯, ১৫৯, ১৬৪১ ২২৪, ২২৮১ ২৩৫-২৪১১ ২৪৭১ ২৫৫১ 
২৫৮১ ২৬১ 

গ্রীতি, অগ্রীতি-_-৯, ১৮, ২৬, ২৮১ ৪৯১ ৬৬১ ৭১১ ৭৫১ ৯৬১ ১২২, ১২৩) 
১২৪, ১২৬) ১২৮) ১৩০) ১৩১১ ১৩৪, ১৩৮) ১৪২১ ১৪৫, 
১৪৯, ১৬২) ১৬৬) ১৮৫) ১৯৮১ ২৬০ 


নির্ঘণ্ট ২৮৭ 


প্রেম--১১১ ১৮ ২৮ ৩১১ ৩৩১ ৪৩) ৪৪১ ৫৪, ৬১, ৬৬, ৬৯১ ৮৮১ ৮৯১ ১১১১ 
১১৮১ ১১৯, ১২০১ ১২৩, ১২৬, ১৩৪১ ১৩৫১ ১৪৩, ১৭০) 
১৭১১ ২৫৫ 

প্রেরণা --১৭, ২৮৪ ৩০১ ৩১১ ৩২১ ৬৯, ৭৬, ৭৯, ৯৬) ৯৭, ১২০) 
১২৪5 ১৩৪, ১৪৫১ ১৯১১ ১৯২, ১৯৪১ ২০০১ ২০১১) 
২২৯) ২৪৩ 


বন্ধু (বান্ধব )--৩, ২০ ২৮, ১২০ ১৮১১ ২৫৩ 


বয়স--১, ৫, ৩৯, ৪৫, ৪৬, ৪৯১ ৫০১ ৫২১ ৫৪১ ৫৬১ ৫৭১ ৫৮১ ৬০১ ৬১১ ৭৪১ 
৭৬, ৭৭, ৮২, ৯৮, ৯৯, ১০৮১ ১১১, ২৪১ ১৩২-১৩৫) 
১৪০১ ১৪৯) ১৫৩, ১৫৪১ ১৫৮, ১৬১১ ১৬৫১ ১৬৭, ১৬৯ 
১৭০) ১৭১, ১৭৩, ১৮১১ ১৮৪১ ১৮৮১ ১৮৯) ১৯১৪ ১৯২) 
১৯৬, ১৯৭) ২০০) ২০৪১ ২০৮, ২০৯১ ২১০১ ২১৬, ২২৩, 
২২৫১ ২৩৮ ২৩৯, ২৪১-২৪৩,১ ২৪৭১ ২৪৯১, ২৫৫-২৫৭, 
২৫৯) ২৬২, ২৬৯১ ২৭০১ ২৭১ 


বয়ুক্ক--৬৪১ ৬৫১ ৭9৩, ৭৪১ ৭৬১ ৯৬-১০০১ ১০৩, ১০৫১ ১৩৩১ ১৩৫১ ১৩৯, 
১৫৩-১৫৬, ১৫৮) ১৬১১ ১৬৮৪ ১৭০১ ১৭১১ ১৭৪১ ১৭৬, 
১৭৭) ১৮১, ১৮২১ ১৮৩১ ১৮৫১ ১৮৬৪ ১৮০১ ১৯০১ ১৯২১ 
১৯৬, ২০৪) ২০৭-২১১) ২১৫) ২১৭১ ২১৯-২২১, ২৩২১ 
২৩৪১ ২৪০১ ২৪২, ২৪৩) ২৪৪১ ২৪৭, ২৫২-২৫৬, ২৭১ 


বর্জন--১৯, ২৩) ৭১, ১২৪, ১২৫১ ১৪৭) ১৬৬, ১৮৯১ ১৯৪১ ১৯৭) ১৯৮১ 
১৯৯, ২১০, ২১৭) ২২৫১ ২৩০ 
ংশ (গতি )_-২৪, ২৫১ ২৬, ৯২১ ১৮৭ 
ংশরক্ষা”_৩, ৩ 
বাঞ্ছিত, বাঞুনীয়, অবাঞ্চিত-_-অভিপ্রেত দ্রঃ 
বাক্য--৩২, ৭৮, ১৫৭১ ২০২, ২০৫-২১২, ২২৬, ২৫৬, ২৫৮১ ২৫৯) ২৬০ 


বাধা, অন্তরায়--৩, ৪১ ৮৮১ ১১০১ ১১১১ ১২১, ১৩২, ১৩৫১ ১৩৭, ১৪৫, 
১৪৯, ১৬৮) ১৬৯) ১৭০১ ১৭২১ ১৮৭১ ১৯৫) ১৯৯১ ২১৬, 
২২১) ২৪৩, ২৫৩, ২৫৭ 


২৮৮ শিশু-পরিবেশ 


বামপটু তা--১৮৭, ১৮৮, ১৮৯১ ১৯০১ ২২৪ 

বাস্তব, বাস্তবতা-_-৬, ১০, ১২, ১৩, ১৫, ২২, ২৬; ৩১, ৩৩, ৫০ ৫৩১ ৬৫, 
৬৬১ ৮২, ৮৭৯১ ১২৩, ১২৮১ ১৩৫১ ১৪৭১ ১৪৮১ ১৮০-১৮৫১৪ 
২৩৮, ২৬১১ ২৬৬ 

বিকর্ষণ_-৯, ৯৩১ ৮৬ 

বিকাশ, বিকশিত-_-৩, ৯, ১১১ ১২১ ১৯১ ২১১ ২৪১ ৩২, ৪৫) ৫১১ ৫৭১ ৫৮, 
৫৯) ৬২১ ৭৩, ৭৬, ৭৭, ৮১) ৮৪১ ৮৬১ ৮৭১ ৮৮) ৯০১ ৪১১ 
৯৪, ৯৫) ১০০) ১০৩, ১১৩১ ১১৫) ১১৯১ ১২০) ১২১১ 
১২২, ১২৬১ ১৩০১ ১৩৪) ১৪৭১ ১৪৯, ১৫১১ ১৫৪9১ ১৯৬২, 
১৯০) ২০০১ ২০১১ ২০৩১ ২০৫১ ২১৪, ২৩০১ ২৩৮) ২৪১, 
২৪২১ ২৪৩) ২৫৮, ২১২, ২১৪১ ২৬৬, ২৬৭) ২৬৯১ ২৭০ 


বিরুৃতি--২৯, ৫০, ৫৬১ ৬৮১ ১৩৬, ১৩৭) ১৩৮১ ১৮৬ 


বিচার- ৬, ২৩, ৩৩, ৪২, ৪৩, ৪৮ ৫২১ ৫৮১ ৬৮১ ৭৩) ৮৬১ ৮৮১ ৯১১ ৯৪১ 
১১১১ ১১৯) ১২২) ১৪৫) ১৪৬, ১৪৮১ ১৯০১ ২০২১ ২০৪, 
৩৩ 


বিজ্ঞান-__-২৫, ২৮ ৪৩, ৪৬, ৭২ ৯২১ ১৩৫১) ২০১১ ২৫০ ২৫২, ২৬৪, 


২৬৭, ২৬৯ 
বিজ্ঞানী--২৮, ৭৫, ২১৩, ২৬৪ 
বিদ্বেষ-_-১৩৩, ১৪৭ 
বিষ্ভালয় -২১-২৪, ৫৮১ ৮৬১ ১২৮১ ১২৯১ ১৩০১ ১৯৩) ২০৩১ ২০৫) ২২৬, 
২৬৩১ ২৬৬ 


বিদ্রপ--১১৯, ১৭২, ১৭৩, ১৮৮) ২১৭ 

বিমুখতা-_-১২৪১ ১২৫, ১২৭১ ১৪৭, ১৫৯, ১৭১১ ১৯১১ ২১৫) ২৫৪ 

বিরক্কি--৯, ১০১ ১১) ২৮, ৬৪) ৬৭১ ৬৮) ৬৯১ ৮০১ ১০৯, ১২৫, ১৮৭, 
১৯১, ২২১, ২৩৩ 


বিরোধ-_-২৪, ২৬, ১০৫, ১৯৮১ ১১১১ ১২১১ ১২২, ১২৩) ১৩১, ১৩৩ 
১৩৪, ১৩৬, ১৪৪১ ১৪৬১ ১৪৯ 


নির্ঘণ্ট ২৮৯ 


বিলাস--১৫১ ৬১ ৬৯১ ৯২১ ১৩৬১ ২১৪ 

বিশেষ, পরিবেশ, কৌশল, প্রভাব, ইত্যাদি__২৩, ২৪ ২৫, ২৬ ৪৬, 
৫১) ৬০১, ৭২, ৭৫১ ৭৭১ ৮৯১ ৯২১ ৯৩১ ১১1১ ১১৭১ 
১২২) ১২৩, ১২৪, ১২৮১ ১২৯১ ১৩৬১ ১৪০১ ১৫২) ১৫৩, 
১৫৭, ১৫৮১ ১৯২১ ২০১, ২০৫, ২১২১ ২৩০১ ২৪১১ ২৪২৯ 
২৪৫, ২৪৭, ২৫৫১ ২৫৯১ ২৬৬ 


বিশেষত্ব, বৈশিষ্ট্য --৯, ১৫, ১৭১ ২৬, ৪১, ৪৭১ ৪৮১ ৫৩, ৬১, ৬৩, ৭৫, 
৭৭) ৭৮, ৭৯১ ৮৪১ ৮৮১ ১০৪9 ১০৬, ১২৩১ ১২৮১ ১৪০১ 
১৬১১ ১৬৯, ১৭৫১ ১৮০১ ১৮২১ ১৮৪১ ১৮৯১ ২১৬) ২১৮১ 
২১৯, ২২০১ ২৩১, ২৩৯৯ ২৪৫) ২৪৬ 

বিশেষিত ( পরিবেশ ইত্যাদি )--৯৫, ১৫২-২২৭ 

বিশোধন, বিশুদ্ব-_২৩, ৭৫, ১৩৭১ ১৩৮, ১৪৫ 

বিশ্বাস--৮, ৩৫১ ৩৭১ ৩৯, ৪২৯ ৪৪১ ৪৬, ৬৩, ৬৫) ৭৪১ ৮২৯ ৮৭, 
৯১৯ ১০৭, ১১১) ১২৩১ ১৩৪, ১৪৮, ১৬৯, ১৭৬১ ১৭৭, 
১৭৮১ ১৮৭১ ১৯৩১ ১৯৬১ ১৯৯১ ২১৫, ২৩২১ ২৩৫, 
২৩৮১ ২৪০১ ২৫০১ ২৬৪১ ২৬৫ 

বিশ্রেষণ--২৮, ৩১, ৩৪, ৪৩, ৪৫১ ৭৩, ৭৪, ৭৫) ৭৬, ৭৭১ ৭৯১ ৯১৯ 
১৪৩, ১৬৬, ১৯৩১ ২০৩, ২০৫) ২১৮১ ২৩৩, ২৪১১ ২৪৭ 

বুদ্ধি--১১, ১২১ ১৬, ১৭১ ২০১ ২৯-৩২১ ৫১ ৬৮১ ১৬২১ ১৬৫১ ১৬৬, 
১৭৫১ ১৭৭৯) ১৯৩, ২০০১ ২০৬, ২০৭ ২৩৫, ২৩৬ 
২৩৮১ ২৫৯১ ২৬২ 

বৃদ্ধি, পরিবৃদ্ধি_-১২, ১৩, ৭৩৯ ৯১১ ২০২৯ ২০৮১ ২১৪১ ২১৮, ২১৯১ 
২২০১ ২৩০, ২৩৪১ ২৩৫, ২৩৮১ ২৪৫১ ২৪৬১ ২৪৭১ ২৫৮, 
২৬০ 

বেদন1---৯, ৩৪১ ৩৮১ ১০০১ ১৩৪১ ১৬৯১ ২১৭ 

বেষ্টনী, বেষ্টন --€১ ৬, ৭, ১৫১ ২৫, ৩৪ 

বৈকলা-_-৩, ৯, ১৮৬ 

বৈচিজ্তয, বিচিত্র--১১, ৩৪, ৭০ ৭৬) ১১৫, ১১৭, ১৩৪১ ১৩৫, ১৬৬, 
১৬৯; ১৭০, ২০৪, ২০৬ ২০৯, ২২৩১ ২৩৬, ২৩৭ ২৩৮৪ 
২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৭, ২৪৮, ২৬১ 


২৯৩ শিশু-পরিবেশ 


বৈপরীত্ব, বিপরীত--১০, ১৯, ১৩১ ১৭১ ৩৪১ ৫০ ৭*১ ৭৬১ ১০৫, ১০৯ 
১২৮১ ১৩১, ২৩৩ 


ধরিতা, বৈরী_-১*, ১১, ৪২, ৪৩১ 8৪১ ৪৭) ৪৯-৫৩, ৬২, ৬৩১ ৬৪, 
৬৮১ ৭১১ ৭২১ ৮৩, ৯৬১ ১০৬১ ১০৭, ১০৮১ ১১৯-১১৪৯ 
১৪৬১ ১৪৭ ১৪৮, ১৬৬) ১৭১, ১৭৭১ ১৭৮, ১৮৩, 
১৮৮ 

বৈষম্য--৩) ১৫৭, ১৬৩ 


ব্যক্তিত্ব---৩, ৭৩, ৭৭-৮০, ৮৪১ ১২১, ১৩৩, ১৪৫৭) ১৯২) ১৯৯, ২৩০১ 
২৩১, ২৫১ 

ব্যর্থতা, ব্যর্থ_-৬৬, ৭০১ ৮৮) ৯৭১ ১৮০১ ১২১, ১৩৪, ১৩৮) ১৪২১ ১৪৫৯ 
১৪৮১ ১৫৮১ ১৭২১ ১৮০১ ১৮১১ ১৯১১ ২০১ ২১২, 
২১৩, ২১৯ 

ভগিনী, বোন--১১৬, ১১৭) ১৩৫ 

ভঙ্গী_-১৫৪, ১৫৬) ১৮২১ ২০৮১ ২১১১ ২৬০১ ২৬১ 

ভদ্রত1, ভদ্র, ভব্যত1--১৩, ১৪, ৬৪ 

ভয়, ভীতি--৩০১ ৫১৯ ৫২, ৫৩, ৭৮১ ৮৪) ৯৮১ ৯৯১ ১৭৮১ ১৩৮১ ১৬০- 
১৬৮১ ১৭১, ১৭৭১ ১৮৭) ১৮৮১ ১৯৮১ ২০৮১ ২০৯১ 
২১৭, ২২২, ২২৩, ২৫৪ 

ভতৎসনা-_-৩৪, ৬৭, ১৬৫, ১৬৭১ ১৯৭১ ২০৭১ ২১৮ 

ভরসা--২৮৪ ৬৫১ ৯৯১৯ ১২৯, ১৬৩, ১৬৭১ ২৩৮ 

ভাই, ভ্রাতা_+১১৬১ ১১৭১ ১৩৫১ ১৯৪১ ২১৯ 

ভাইবোন, ভ্রাভাভগিনী--৩১ ২০১ ১১৬, ১২৪, ১২৮-১৩৯১ ১৫২, ১৫৪১ 
১৪৯ 9 ১৪৬১ ২১৯১ ২২৪৯১ ৬৪) ২৬৮১ ৭০ 

ভাব--15 ৬, ৯১ ১৯১১ ১2 ২৮১ ৩৩১ ৩৬১ ৪৯১ ৫০১ ৫৭১ ৫৮১ ৬১১ ৬৬, 
৭১১ ৭৭) ৭৯১ ৮২১ ১০৫5 ১০৬১ ১১৩১ ১১৪১ ৯১৬৯ 
১২১১ ১২৯১ ১৩০১ ১৩৮১ ১৪৬১ ১৪৭, ১৫২১ ১৫৬, ১৬৯৪ 
১৬৫১ ১৬৭১ ১৮৪১ ১৯৯১ ২০২১ ২০৩১ ২০৬-২১০% 
২৩৩১ ২৫৪, ২৫৫) ২৫৭-২৬০১ ২৭০ 

ভাবনা--৪২,৫১, ৯৮ 
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ভালো--১৩, ৪১-৪৪১ ৪৭-৫২১ ৬১১ ৬২১ ৭০১ ৭৪১ ৭৫১ ৮৩, ৯০১ ৯৬, 
১৩২) ১৩৯১ ১৫২১ ১৬৮১ ১৯৩১৪ ১৪৯৪ ১৪৯৯) ২১৩৪৯ 
২০৮১ ২০৯১ ২১৬১ ২১৭১) ২২৫১ ২৩০১ ২৪৮১ ২৫৭১ ২৬৪ 

ভালোবাসা--১১১ ৪৩১ ৪৪১ ৪৯১ ৫৯, ৭১ ৭৩, ৮৩, ৯৬, ১০৯১ ১১০? 
১১১১ ১১৮১ ১২৯১ ১৪৯১ ১৬২১ ১৬৫, ১৭০১ ১৭১১ ১৭৭, 
১৮২১ ১৯৭১ ১৯৮, ২০৫১ ২১২ 

ভালোমন্?--৯, ৪9+ ১০৮, ১২৭১ ১২৮১ ১৫২১ ২০১ 

ভাষা---২৮১ ৩২১ ৮৯১ ১৫৪১ ২০৪-২১২১ ২৫9, ২৫৭ 

ভীরুতা, ভীরু-_১৬১, ১৬৪, ২২২ 

ভেদ--১১, ৬০১ ৭৯১ ৯৫) ১০৪১ ১৮২১ ২৩২১ ২৩৩, ২৪৩ 

মত, মতামত---২২, ২৪, ২৭) ৫৪১ ৫৯১ ৭৮১ ৯০১ ১৯০৪১ ১১০১ ১১৩১ ১২১৯, 
১২২১ ১২৩, ১২৭১ ১৩১) ১৪৫-১৪৮১ ১৫০১ ১৭৮১ ১৯৫১ 
২০০১ ২০২, ২৪০১ ২৫১, ২৬৩, ২৬৮, ২৬৯ 

মন্দ--৪১-৪৪১ ৪৭১ ৪৮১ ৫০১ ৭৪১ ৮৩, ১০২, ১৩৯, ১৬৫) ১৭৩, 
১৯১১ ১৯৯ 

মনোবিজ্ঞান, মনোবিছ্যা_-১০, ১৫১ ৪১, ৭৯, ৮৭১ ৯০, ১৩৫১ ১৪৮৮ 
১৬৭, ১৮৮১ ১৯০১ ১৯২১ ২৫২, ২৬৯ 

মনোবিশ্লেধণ--১০, ৩৫১ ৩৭১ ৩৮১ ৪১১ ৪২, ৪৬, ৫২১ ৫৫১ ৮০১ ৮৯) ৯৪) 
১২৩১ ১৩৬১ ১৪৮ 

মনোধোগ, মনোনিবেশ-৭১ ২৫, ৫৩, ১৩১১ ১৩২, ১৩৪১ ১৪৯, ১৫৭, 
২১৬, ২২৫১ ২৩৯, ২৪৪১ ২৪৬, ২৫৬, ২৬৫) ২৬৭১ ২৭০ 

মা, মাতা_২৪, ২৮-৮৪১ ৮৫-৯৩১ ১০৩-১০৭১ ১০৯১ ১১২১ ১১৫-১১৭, 
১২৩১ ১২৬, ১২৮-১৩১১ ১৩৪১ ১৩৫১ ১৩৬১ ১৪১১ ১৪৩) 
১৪৬১ ১৪৭১ ১৪৮১ ১৫০১ ১৫৪, ১৫৫১ ১৫৯১ ১৬৩-১৬৬১ 
১৮২১ ১৮৩১ ১৮৪, ১৮৯১ ২০২, ২০৬১ ২১৮১ ২১৯১ ২২১৯ 
২২২, ২৩৩, ২৪১১ ২৪২১ ২৪৩, ২৭০) ২৭১ 

মাতাপিতা--১০১ ১১১ ১৩) ১৪১ ২০১ ৩০১ ৬৩১ ১০০) ১৯১১ ১০৪১ ১০৫১ 
১২৭, ১৩২১ ১৩৪১ ১৩৭১ ১৩৮১ ১৩৭৯ ১৪৪-১৪৮, ১৫২, 
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১৫৬১ ১৬০১ ১৬৩-১৬৭১ ১৬৯১ ১৭১-১৭০১ ১৮১১ ১৮৩, 
১৮৫১ ১৮৭১ ১৮৯১ ১৯০১ ১৯১১ ১৯৩১ ১৯৪১ ১৯৬১ ১৯৭, 
১৯৮) ২০০১ ২০৭১ ২০৮) ২০৯, ২১২, ২১৩, ২২৪-২২৯১ 
২৩২, ২৩৪১ ২৫২, ২৬৪১ ২৬৫১ ২৬৭১ ২৬৮, ২৭১ 

মাতৃকেন্দ্রিকতা--১০৫১ ১৯৮ 

মাতৃপর্ব--৫৩১ ৫৬১ ৬৮১ ৮৩১ ২৬৯, ২৭০ 

মাধুর্য, মধুর--২৮ ৩৩) ১১৮১ ১১৯১ ১২০১ ১২২১ ১২৩, ১২৪১ ১২৬, 
১৪৪১ ১৯০১ ২০০-২০৩, ২০৫১ ২১০১ ২১১, ২২৫ 

'মিথ্যা--১৪৪, ১৫৮১ ১৭৩-১৮৬১ ২১১১ ২১২১ ২২৩, ২২৪ 

মেদ--২১৮-২২০৯ ২২৬, ২২৭, ২৭১ 

মেয়েলীপণা- নারীপণ! ভ্্রঃ 

যুক্তি, যৌক্তিক, অযৌক্তিক__৫, ৬, ২৮, ৩৮ ৭৩5 ৮০৮ ১১১১ ১১২১ ১২২, 
১৬৭, ১৭৬১ ১৯৮১ ২০৮, ২৩৪১ ২৪৫১ ২৬২, ২৬1১ ২৬৮ 

যোগ, সংযোগ--৬-৯১১ ১৫১৮১ ২25 ২১০ ৬০5 ৬১১ ৬২১ ৮০ ৮৫-৮৯৯ 
১০২১ ১০৩১ ১০৮১ ১২৯১ ১৩০১ ১৩১১ ১৩৫১ ১৪৬১ 
১৪৭১ ১৬৪১ ১৭০১ ১৭৪ ১৯২১ ১৯৩১ ২০৩১ ২০৫১ ২৫৬ 

রস-২০১ ২১, ৩৩, ১০৪, ১১৯১ ১৮৪৯ ২১১১ ২১২ ২১৫১ ২২৬ ২৩২, 
২৩৪১ ২৩৫১ ২৪২, ২৫২১ ২৫৪১ ২৫৬১ ২৫৮ ২৬১১ ২৬২ 


রাজনীতি--২২, ২৩, ২৬ 

ক্ুচি--৭২9 ১২৯১ ১৩৯ ১১৪২১ ১৪৭১ ২০০-২০৫) ২১৬১ ২১৭; ২২৫১ ২২৬ 

রূডতা--কর্কশত। দ্রঃ 

কূপ --৩) ৯১ ১১১ ১২১ ১৬১ ১৯১ ২০১ ৫১, ৫৪১ ১১১, ১১৫১ ১২৯, ১৩৪, 
১৩৫১ ১৬০, ১৬২, ১৮৪১ ১৮৭১ ২৩৩, ২৪২, ২৪৪, ২৬৮ 

রোগ---১৫৯১ ১৬৬৩ 

শক্তি--১৭১ ১৮১ ২২১ 4১১ ৪৮১ ৫০, ৫১১ ৫২১ ৫৪, ৫৮১ ৬৬১ ৭৩, ৭৪১ 
৭৬, ৭৯১ ৮১১ ১০১১ ১৪৪, ১৩৮১ ১১১১ ১৪৪১ ১৮৬১ ১৯৫১ 
২০২১ ২১৪১ ২১৭১ ২১৮, ২৩০১ ২৩৪-২৩৮) ২৫০১ ২১১ 
২৫৩১ ২৫৬, ২৫৮) ২৬০, ২৬১১ ২৬৫১ ২৬৩৬ 

শাস্তি, শাস্ত--৪১ ৩৫, ৪৮, ৫২১ ৫: ৫৬১ ৯১ ১১৯-১২২) ১২৬১ ১৩১, 
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১৪১৪ ১৪৪$ ৯৪৫১ ১৪৭5 ১৫০ ১৫১১ ১৫৪৪ ১৬৪৪ ১৭৩৯ 
২১৭১ ২২৩, ২৪১ 

শাসন ৯৪১ ১০৪১ ১০৮১ ১০৯১ ১১০১ ১১১) ১৩১, ১৩৩, ১১৯১, ১৭১৯ 
১৭৭১ ১৮৪, ১৮৫, ১৯৭ 


শাস্তি--৯৮) ১৬৯১ ১৭৭১ ১৭৯১ ১৯০, ১৯৪-১৯৮১ ২২৩১ ২২৫, ২৫৫ 


শিক্ষক--৯, ২০, ৩২১ ৭৮১ ১৪৯) ১১০, ১১১, ১৪১, ১৫২১ ১৭১১ ১৭৭৯ 
১৮৩, ১৮৪১ ১৯১১ ১৯৭১ ১৯৮১ ২৬৬ 


শিক্ষক-শিক্ষিক--৮৯১ ১৯৩১ ১৯৪১ ১৯৯১ ২০২১ ২০৫১ ২০৬১ ২০৮) ২০৯১ 
২২৮-২৩১১ ২৫২৯ ২৬৩৪ ২৬৭ 


শিক্ষা__৩, ৯১ ১৩১ ১৪১ ১৭) ১৮১ ১৯১ ২১১ ২২০ ২৬, ৩০১ ৩১১ ৩২৯ 
৩৩; ৪৮১ ৫৮, ৫৯১ ৬৮১ ৭২১ ৭৪১ ৭৬, ৯৪১ ১০২) ১০৮১ 
১০৪৯৪ ১২০১ ১২৩১ ১২৮১ ১২৯১ ১৩০ ১৩৪১ ১৩৫১ ১৩2, 
১৪১, ১৫১১ ১৬৯-১৭৬১ ১৮৫) ১৯১-১৯৪১ ২০২, ২০৫১ 
২০৬১ ২০৮১ ২০৯১ ২১০১ ২১২১ ২১৩, ২১৬১ ২২৩, ২২৮৯ 
২২৯১ ২৩২, ২৩৩, ২৩৬, ২৩৭, ২৪২, ২৪৫, ২৪৭১ ২৫০৯ 
২৫১১ ২৫৩, ২৫৫, ২৫৬; ২৫৯) ২৬০১ ২৬৩) ২৬৬, ২৬৭৯ 
২৬৮, ২৭০ 

শিক্ষিক1--৫১১ ১৪১১ ১৫২১ ১৭১১ ১৮৩১ ১৯১ 


শিল্প, শিল্পী--৭৫১ ৮১১ ২০৪ 

শৃঙ্খলা, বিশৃঙ্খল1_-৩, ৪, ১৩১ 

শৈশব-_-১৭) ২৪, ২৯, ৩১১ ৩২১ ৩৩, ৩৫, ৩৬) ৩৭, ৪৬, ৫০১ ৫৩, 
৫৪১ ৫৬, ৫৮, ৫৯১ ৬১৬৪৯ ৬৮৪ ৭১১ ৭২১ ৭৩, ৭৪৯ 
৭৬১ ৮২১ ৮৪১ ৮৫, ৮৬, ৮৭) ৮৮১ ৯৭১ ৯৮-১০১১ ১০৫১ 
১০৮১ ১১১১ ১১২১ ১১৪১ ১২৬১ ১৩৪১ ১৩৫১ ১৩৬১ ১৪২১ 
১৪৩, ১৪৫, ১৪৭১ ১৫3১ ১৫৬, ১৫৮৪ ১৬১১ ১৬৪১ ১৬৮১ 
১৭১) ১৭৩১ ১৮৫-১৮৮১ ১৯০১ ১৯২) ১৯৬, ১৯৮১ ২০২, 
২০৪, ২০৫) ২০৯, ২১০১ ২১১, ২১৩, ২১৪, ২১৫১ ২১৮) 
২২১, ২৩২৯ ২৩৬১ ২৩৭১ ২৪১-২৪৫১ ২৪৭১ ২৪৯১ ২৫৫১ 
২৬০) ২৬১) ২৬৪ | 
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সঙ্গী, সঙ্গীনাথী--৮, ৯, ২০১ ৯১১ ১০৩, ১৩১, ১৩২১ ১৩৩১ ১৩৫১ ১৩৬১ 
১৩৭১ ১৩৯১ ১৪০১ ১৫৪১ ১৫৯) ১৭৬১ ১৭৭১ ১৮০৪ ১৮১) 
২০৫১ ২০৭১ ২১৬, ২১৯, ২২৩, ২৭১ 

সতর্কতা---৭০১ ৯২, ১২৫১ ১৩৭ ১৩৮, ১৬০১ ১৬৮১ ১৭৫১ ১৯৬, ২৬৭১ 
২৬৯) ২৭৩ 

সত্য--২২, ২৯, ৩০১ ৪৩, ৭২১ ৭৭, ৮১১ ৮৭, ১১৬১ ১৩৮১ ১৪২৯ 
১৪৫১ ১৫০১ ১৫১১ ১৫২১ ১৭৩, ১৭৪% ১৭৬, ১৭৪9 ১৮৩৪ 
১৮৫) ২১৩১ ২২১১ ২২৩১ ২২৯১ ২৩০১ ২৫১ ২৬২ 
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